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নার পিহরো। হাত! বেন হাতা পিতা হাঃ । 
হন ঘাতাৎ সঙাং মার্গত তেন গক্ছন ন রযাতে 
হু । 
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কলকাতা জাতিয় বিগ্ভালসের ইতিহাসাধাপক 


শ্রীসখারাম গণেশ দেউন্দর-প্রণীত | 


কলিকাত। 


১৩১৭, আখ্বিন মাস । 
মূলা পাচ আনা। 


প্রকাশক :- গ্রন্থকার, 

৭১১ সুকিয়া ট্াট, কলিকাতা ; 
প্রিন্টার ১ ভ্আশুতোষ বন্যোপাধায়, 
মেট্কাফ, প্রেস্, 

৭৬ নং বলরাম দে ট্রাট._-কলিকাতা। 


ভুমিকা । 


ভূমিকায় যে সমস্ত কথা লেখ! উচিত, তাহ পায় সমন্্ই পুস্তকের হৃচনায় 
লিখিয়াছি | ময়মনলিংহ--গৌরীপুরের বদান্যবর জমিদার ই্রমূক্ু বজেন্্র-কিশোর 
* রা চৌধুরী মহোদয়, ঠাহার ভমিদারীর স্থুঘোগা তন্বাবধায়ক প্রায় মনোমোককন 
ভট্টাচার্য এম এ, বি এল মহাশয় ও শ্বনাম গ্রসিক্ধ শ্ীমুক্ক তীরেন্নাথ দত্ত এম এ 
মচাশয়ের উৎসাহে ও আনুকূলো বর্তমান পুস্তকখানি জন-সমাজে গ্রচার করিতে 
সাহসী হইয়াছি। আমার স্ষেহাস্পদ, জাতীয় বিগ্তালয়ের কতিপয় সুঙ্ৎ ছাত্র 
এই পৃস্যকন্থিহ কয়েকটি তালিকার সংকলন-বিষয়ে আমাকে আংশিক সহায়তা 
করিয়াছেন। সাহাযা্ঠারীদিগের 'প্রতি যথাক্রমে কৃতজ্রতা-গ্রকাশ "ও আশীর্বাদ- 
- জ্রাপনোদ্দেহো এই ক্ষার ভূমিকা লিখিত হটল। “বন্থমতী” পত্রিকায় এই প্রবন্ধ- 
আলার অন্তর্গত দুইটা প্রস্তাব প্রাঙ্গ অবিকল গ্রকাশিত হইয়াছে, একথার 
এস্থলে উল্লেখ আবশ্ক | হিশুজাির ধ্বংসোনুপহা-সদদ্ধে শিক্ষিত সমাজে 
যে ত্রাস্থি গ্রবেশ করিয়াছে, তাহা এই পুস্তক-পাঠে যদি আংশিক ভাবেও 
অপনোদিত হয়, তাহা হইলে আমি শ্রম সফল জ্ঞান করিব। 


কলিকাতা, 
৭ই আশ্বিন, স্ীসখার!ম গণেশ দেউস্কর। 
১৩১৭ সাল। 





হিন্ছজাতি কি ধ্বংলোন্মুখ ? 





সূচনা । 

একট রব উঠিযাছে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের আদরকাল উপন্থিত। বঙ্গে 
দন দিন মুললনানের ঘেন্ধপ সংথাুদ্ধি ও ভিন্দুর দেবপ ব'শক্ষর ঘটতেছে, 
তাহাতে বাঙ্গালা দেশ হইতে তিন্দুন অভি বিলুপ হইতে অধিকদিন লাগিবে 
নাও বঙ্গীয় হিবুসমাজ খুমৃধু জাতিতে পরিণত হইরাছে। দেশপৃঙ্য জীতুক 
সুবেম্্রনাথ বন্দোপাধা়ের জানা: প্রপ অবনর লেফটেগ্ান্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত 
উপেন্্নাথ মুখোপাধায় (মিঃ ইউ, এন, মুখণঞ্জি ) এই মতের প্রর্ণনা করিবার 
চেষ্টা করিতেছেন। তিনি প্রথমে 'বেঙগণীনামক ইতরাজা দৈনিক পত্রে 
এতহিময়ে কয়েক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরে সেই প্রবন্ধ গুলি /১ 10707 
1২০০৭ নাম দিয়া স্বতস্থ পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করাতর়। সেইসঙ্গে এ 
প্রবন্ধমালার দুল মন্ধ বঙ্গভাষ'য় সংক্ষেপে পিশিবন্ধ করিয়া “তিন্দুসনাঙ্গ  নিবেদন- 
পত্র)” নামে দুদ্দিত করা হয়। মুখোপাধার মহাশয় উহার ১৫ সহ খণ্ড বিনা- 
মূলো বিহরণের বাবস্থা করেন। তন্ষর্ণনে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবাণ উকিল 
শ্রীযুক্ত কিশোরীল:লে সরকার এম এ, ধি এল মচোদয় “অমৃতবাঙ্গার পরিকার” 
4£109172 15০০-0০৬105178 1 ইতিশীর্দক প্রবন্ধমাল! প্রকাশ 
করি কর্ণেল মহাশরের মতের কতিপয় ত্রাস্থি প্রদর্ণনের চেষ্টা করেন। কিন্ত 
কর্ণেল মুখোপাধায় সে সকল প্রতিবাদের উত্তর-দান করিবার ক্রেশস্বীকার না 
করিয়া, তাহার মূল ইংরাজী প্রবন্ধ গুলির অবিকল বঙ্গান্থবাদ “ধ্বংসোনুখ জাতি” 
নাষে প্রচার করিয়াছেন। শদ্ধ তাহাই নহে, তংপরে “হিনুসমান* সন্ধে আর 


২ ছন্দুজাতি কি ধ্বংসোনুখ ? 


একপানি নিবেদন-পরু লিখিয়া হাহারও ২৫ সতম্র খত তিন বিনামুলা বিতরণ 
করাইয়াছেন | উ নিবেদন-পররও হিন্দুজাঠিকে মুমুদু বলি! রি করিবার 
চেষ্টা করা হইয়াছে । 

এইক্প অধাবসায়- সহকারে বঙ্গাজে হিন্দুর র্‌ দশা কথ প্রচারিত হওয়ায় 
জানিবার জন ঈত্স্ুক হইনছেন | আমিও নেই ঈহল্তুকার বশবহী হইয়া 
এই বিষয়ের মনুসন্ধ'নে প্ররু্ধ হই। আদার অন্ুনঙ্ধানের ফল এই ক্ষ 
পুর্তিকার আকারে ্ননাদারণের গোচন করিত |, নুখাপাধায়। মহাশর 
সরকারী সেন্সল পিপেট বা আদম সুমাপার বিবরণার উপর নিউর করিয়াহী 
প্রধানত দ্্ীয় মহ গভিষ্ঠিত করিবার চে করিয্াছেন । এই কারনে প্রথানে 
তছ্িয়ক আলোচনাতেত প্রবুন্ত হ ৪য় ঘাীততেছে | 


বঙ্গীয় সমাদে কিঝিং চাঞ্চলোর আবিষ্ভাব হইছে । অনেকেই প্রত তন 
তট 


(১) 
ভারতে আদম-নুমারী। 


ইংরজের আগমনের পূর্বে লোক-সংখাগণ্নার বাবস্থা এদেশে নিতান্তই 
অভিনব ব্যাপার ছিল না। সেকশুলর হিন্দুমুসলমান নরপন্গণের কেহ কেহ 
রাজ্োর বিশেষ বিশেষ অংশের লোক-সংখ্যর 'আংশ্িকভাবে গণনা করাইয়া- 
ছিলেন, ইতিহাসে এইন্প উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রীহীয় ১৮শ শতাক্ীর 
মহারা্-ভূপতিগণও রাজোর ফোনও কোনও অংশের জন-সংখা/নিক্কারণ করি- 
ৰার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, দেখা মার। তাহার পর ই& ইগ্ডিতা কোম্পানির 
আমলেও স্থানে স্থানে রূপ অসম্পূর্ণ চেষ্টা হইয়াছিল। ১৮৫৭1৮ অন্ন 


ভারতে আদম-সুমারী। ঙ 


শসিপাী-বিশ্লাবের পর, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসন-কালে, সমগ্র ভারত-সামাজোর 
টলোক-সাধ্যানিখারণে রাজপুরুষদিগের আগ্রহ পকাশ পায়। তথাপি বহু 
চেইট সহেও শ্রী ১৮৮১ অন্ধের পুর্বে সম ভারতের লোক সংখা-গণনার 


ইসি 


২. 








টকা হচাকন্ধাপে সম্পাদিত হয় নাই। ১৮১৫ অঙ্গে সবব-প্রথম এই কারে 
+চন্তক্ষেপ করা হয়। ফলে, সেবার কেবল উত্বরপশ্চিম প্রদেশের অন-সংখ্যা 
পপগণিত হইয়াছিল | পরবর্তী বর্ষে মধা প্ররেশসমূহে এ ঠাহার পববর্ষে 
.মান্তরঃ ও বেন চবিনড ) প্রদেশে 'লোক-গণনা কাধা সম্প হয়। ১৮৬৮ 
আলে পঞ্জাবের ও তইপরবহী অন্দে অযোধা। প্রদেশের জন সাধা। নিআান্িত্ 
'ইষ্টসিল | ১৮৭১ শ্রী পর্যন্ত এবিষয়ে বঙ্গদেশের ভাগা হু প্রসন্ন হয় নাই। 
/রাদধানা কলিকৃতান লোক-ণনা-কার্যা তাহার চারি বংসরু পরে, ১৮৭৩ অবো, 
স্ব প্রথম সম্পন্ন করা হয়। 
১৮৭১ মাহা রঙ্গদেছ সর্বপ্রণম জন মাথা নিকারণের মে চেষ্টা করা 
হয, হাতার ফল সম্পূর্ণ সম্থোষদ্রনক হয় নাহ গণনাকারাদিগের উদা্ত 
5 অন্ত হা শিবঙ্চন উহাতে নানা প্রকার জম লাঘ্টঠ হঠযাছিপ | (বোডিলন 
(সাহেবের সে্সান বিগোটের ত১ পৃার মন্তবা দিঠবা |) হাহার পর ১৮৮১ 
মন্দে আবার লোক গণনা হয়। সেবার গোলনোগের মাহা অপেক্ষাকত 
বির ইলেও গণনার নানাবিধ হম প্রবেশলাত করিয়াছিল । দশ বৎসর 
রে, ১৮৯১ অন্দে, যে গণন তয়, তাহাতি হম নিবারণের ভগ সবিশেষ সতর্কতা 
বলঙ্বিত হইছিল চুদ এর বা গঠ ১৮০১ সাপের লোকাগণনাই 
৮ অধিকতর দক্ষতা বাহ সম্পাপত হয় হব ই সময়ে যেরূপ 
'না প্রয়োজনায় তবের বন্ধপর্দক সাগর করা হইয়াছিল, তৎপৃর্দোে আর 
চিকাপও বারে সেরূপ করা হয় শে শুদ্ধ হাহাহ শহ্কে,। সেবারকার লোকন 
গনা-বিভাগের অধাক্ষ গেট হেব পূর্বাবন্ী হিন বারের লোক-সংখ্যার 
কটি সংশোধিত ভানিকা 5 এ কবেন। ১৯০১ অনের আদম- 
বিবরণের পথম খা নু ২. হব) সেই সংশোধিত তালিক! 
কইতে খাস বাঙ্গালার (ইনু ৮৮৯৮ ৫ ক্লে উদ্ধৃত হইল 








১৮৪ 


ভিন্দুজাতি কি ধ্বংসোস্ুখ ? 
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৮5০ এটি 


চ্থ 


চএখ 


$ ভারতে আদম-সুমারী। € 


গেট বাহাছর পৃর্কোদ্ধত ভালিকার সহিত বঙ্গদেশস্থ হিন্ত-মুমলমানের 
'সংখা-ৃন্ধির অনুপাত-পরিজ্ঞাপক আর একট তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন । 
'আমরা সে চালিকাটিও এস্কলে উদ্ধৃত করিলাম :_ 


১৮৮১ জং হতে ১৮৯১ অঃ হইত 
১৮১১ ছং পধা। ১৯০১ বং পথানু। 
হিন্দু মুসলঘান। ছিপ যুসলমান। 

পশ্চিমবঙ্গ ৩১ ১২ ৭১ ৮৫ 

মধাবঙ্গ ৩১ চা ৫৫ 8-৫ 

উত্তরবঙ্গ ৩১ 2৬ ৫৩ ৫৩ 

পূর্বাবক্ষ ১৭5 ১৩৯ ৯ ১২৩ 


এই হাপিকায় মনোযোগ করিলে দট হইবে যে, ১৮৮১ হইতে ১৮৯১ অন্ক 
প্যান্ত পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বঙ্গে হিন্দু-মুসলমান নৃদ্ধির হার সমান ছিল। 
হিন্দুণ বৃদ্ধির তার শতকন্/ তিন জনের অপেক্ষা কিন্িং অধিক ছিল-_মুসল- 
মানব রুদ্ধর তার পশ্চিমবঙ্গে যেমন কিঞিৎ অধিক ছিল, মধাঙ্গে তেমনই 
শ্বিিং কম ছিল। মোটের উপর পথম ঠিনট বিভাগে গড়ে ভিন্দুমুসল- 
মানের বৃদ্ধির অঙ্ক সমানই ছিল, বলিতে চইবে। পূর্নবঙ্গে মির উর্বরতা 
নিবন্ধন [দু মুসলমান উভয়েরই বংশ-নুভিণ ভাব অন্য তিন বিভাগ অপেক্ষা 
অধিক হরাছিল। শুদ্ধ তাহাই নচে, পূর্ববঙ্গে মুসলমানের নৃদ্ধির জার হিন্দুর 
অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। পরবর্তী দশবর্ষেও প্রথম তিন বিভাগে কিন্বু 
মুসলমানের বুজির ভার গড়ে প্রায় সমানই চিল। কিন্তু পর্নবঙ্গে হিন্দু-মুসলমান 
উভয় সমাজের বৃদ্ধির অনুপাত হাস পাইয়াছে_ পূর্ব আদম-্মারীর বৃদ্ধির 
অন্থপাতে উভয় সমাতেরই ভাস প্রায় সমান ভারেই হইয়াছে । অবপ্থ পূর্বাবজে 
ফুললম'নের হাসের পরিমাণ কিক্কিং কম। কিন্ত সেই জন্ত তিন্গুজাতিকে 
“ধ্বিংসোন্কুখ' বলা সঙ্গত কিনা, তাহা বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্ি-মাত্রেই বুঝিচ্চে পারেন । 
" এস্কলে বাক্গাল-ভাষা-ভাষী জনগণের মোট সংখ্যার একটি সংক্ষিপ্ন তালিকা 
বিগত তিন বারের ভারতীয় আদম-সমারীর তালিকা প্রস্থ হইতে সংকলন করিয়া 


তু 


হিদ্দুজাতি কি ধ্বংসোশুখ 


1 


৫ 


দিলাম। তত্গ্রতি মনোযোগ করিলে বাঙ্গালীর প্রকৃত অবস্থা বত পরিমাণে 
জদয়ঙ্গম করিতে পানা যাইবে | 








ভারতে শঙ্গালা-ভাদা-ভামীর সংখ্যা । 


বক্গদোশে 


৯৯,৭৮৫ 


, ১৭৯,২৮১ 


২০৮,০৭৮ ূ 


সমগ্র ভার বালা, বিহারি, 
অক | 
নামাজে উড়িষ্যা ও আসামে) 
১৬৮১ ৩৮৯১৬৩৫১৪২৮ ৩,৮৮৯ ১১৮৪৮ 
১৮৯১ 1 8১১ 2৮2,5৭৯ ৪,১১১৩২,৭১৯ 
১৯৬১ | 8,১১২ ০৪ ।::8,৭৩,৮৯১১৮৩ 
(২) 


১৮৭২ অব্ধের লোক-গণনার ফল । 


ভন্তর 


অন্ঠান্ত প্রদেশে 
১১)৮৩৫ 


৩১,৭৭৯ 


৩৩,৭৮৪ 


বঙ্গদেশের প্রথম আদম মুনারীর ফল গেট সাঙ্কেবের তালিকার উদ্ধত হর 
নাই। এই কারণে, ১৮৭২ অকের আদম-সুমারীর বিবরণ-পৃশ্থক হইতে গণনার 
ফল এস্কলে উদ্ধৃত করা গেল, 


হিন্দু মুসলমান । 
পশ্চিমবঙ্গ ৬২.১৬,০ ৩০ ৯,২৯,৩ন১ 
মধাবজ ৩৩,৩৪)৭২৩ ৩১,৫৭,৯২৩ 
উত্তরবঙ্গ ৩৩,৭৯,৯১১ ৫৫,৭২,১৮৮ 
পূর্ববব্গ ৪৮)৬৯,৭৩৪ ৭৯,৫৯,৫৩০ 
মোট--১,৮১১০১৪৩১ ১,৭৬,৯৯,১৩৫ 


প্রথম আদম-মুমারীর ফল। ণ 


কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপন্দ্রনাথ মুখোপাধার় মহাশয় স্বরূৃত ''ধ্বংসোগ্ুখ জাতি” 
নামী পুস্তিকার প্রারস্তেই লিখিয়াছেন, 

১৮৭২ উঠদ জারভবহে নবি ধনে লাক পংধা খৃহীত হয সেই জন'গণনার ছেখ। 
বা, বঙের অব্যাণীর ম.বা ছি 20. 5৯ কোটী একারর লক্ষের অধিক ছিল £খং 
যুদলমানের মংখা। প্রা এককফোটী সাতহহি লক্ষ কিল 

পূর্ব ঈত আন্ধের সহিত করেল মহাশয়ের অন্ধের উকা নাই । অপিচ হিহিঙ্ু 
সমাজ শীর্ষক নিবেদন পে মুখোপাধা় মহাশয় লিখিয্াছন,ত 

শপ্রপ্ গণনা ১৮৭২ সু 2 সপন ফল পকাশিন হরণ, গন দখা খেল, লহ 
বাঙলা বেশি ২৩০ লক্ষ 11) বাঙ্গাছে আছে, বাঙ্গাগা আর্পযাংানের মাতৃগাধ ঙ্গাল। পা 

*সমগ্র বাঙ্গালা বলিতে বঙ্গ বিঠাবউডিষাকেই বুঝায় | এহ সমগরবঙ্গের 
বাঙ্গাল তান ভাষা লোকের সংখানসন্বন্ধে ১৮৭৮ অঙ্গের আদম-নুমাবীব 
বিবরণার ১৫২ পু লিখি 5 আছে ১ 
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অথ বাঙ্গালা মাহাদিগ্রের মাঠ ভাষা, সমগ্র বঙ্গে চাহাপিগের সংখ্যা 
৩ কেট ৭ লক্ষ হ5:ঠ ৩ কোটী ৮* লক্ষ পরাস্ত হহাতে পারে? ইত! অবস্থ 
সেবাবকার বঙ্গায় লেকাগননা বিভাগের অধাঙ্ষ মহোদয়ের একট শ্বণ অন্থমান 
মাই। পথম বাপের লেকশাণনায ভাষাবিষযক তথা সংগ্রহের চেষ্টা হয় নাই। 
তথাপি পৃর্বেরিধিঠ অহ্নানকে একেবারে অগঙ্গ 2 বলিয়া! উড়াইয়া দেওয়া 
চলে না । মুখোপাধ্যায় মহাশস 152৮ লক্ষণ 1) বাঙ্গালীর কথা কোথায় 
পাইলেন, তাহা বত অগুসক্গানেও গর করিতে পারিলাম না। তবে বদি তিনি 
“ধাস বাঙ্গাল? বুঝইেতে অনবধানতাবশহ; দিম বাঙ্গালা” পদের প্রিহোগ 
করেছ প্রকেন, তাহ: হইলে ষ্ঠাহার পুর্বোক অন্মানমুলক উক্কি কিরৎ পরি- 
মাণে সঙ্গত হতৈত পারে 
এ. এক্ষণে “খাস বাঙ্গালা? বলিতে কি বুঝায়, তাতার কিঞিং আলোচনা 
আবশ্ীক। প্রাতীন কাল হইতে বিহার ও উড়িষা! প্রদেশ বাঙ্গালা দেশের 
অধিপতি, নবাব ব) শাসনকর্তার ( ছে'১৭1টের ) অধীন থাকায় এ ঢইটি প্রদেশ 


৮ িন্দুজাতি কি প্বংসোনুখ ? 
ৰঙ্গদেশের অন্তরূক্ষি বলিক্সা পরিচিত হইয়া সাসিতেছে। প্রকৃত বাক্গালা-ভাষা- 
ভাষী লোকেরা যে প্রদেশে বাস করে, তাহাকে সরকারী কাগজপরে “বেঙ্গল 
প্রপার” বা খাস বাঙ্গাল! বল! হয়। কিন্ধু এই খাস বাঙ্গাল'র সীমা সরকণরি 
কাগজ-পরে সর্বসময়ে একপ্রকার থাকে ন|। রাজপুরুমপাগের শাসন-কার্যোর 
সুবিধা অন্ুবিদা অশ্রসারে উহার পীম। সময়ে সময়ে পরিবছিত ভইয়ং থাকে? 
উদ্রাহ্ণ-্রনূপ বলা মাঠ পারে) ১৮৭১ আনে মালদহ) শ্বহট ও কাছাড় এই 
তিনটি জেল! খাস শাঙ্গালার বা “বেঙ্গল প্রপাবের” অন্বহুক্ত লিমা বিবেচিত 
হইঠ। দ্িতীগ আদম নুমাীব পৃ শ্রীহ্ ? কাছশড় আসাদের অস্ত ইক হর 
এবং মালদত জেলাটিকে বিহারের অস্ত 5 উংগলপুব বিভাগে অধীন কৰা হয়। 
তদবধি খাস বাঙ্গালার পরিমাণ কমিয়া যায়। শেনবারের আদমসুমারীর সমনধ 
গেট সাহেব মালদহ প্রেপাটিকে ৪ সেহ সক্ষে সিকিম প্রদেশকে খাস বাঙ্গালার 
অন্ত ক করিয়াছেন। তংপলে আবার লা কখঠানের আমালে খাস বাঙ্গালার 
অধিকা*শ আসাম প্রদেশের সহিত সংযোিঠ হইয়াচছ । « 

রাদপুরুষেরা শাসন-কাগোর সুবিধার জন্য খান বাঙ্গালার সীমার সময়ে 
অসময়ে ইচ্ছামত পরিধধন কলিতে পারেন; সেবিময়ে প্ররুতিপুঞ্জের আপত্তি 
করিবার অধিকার না থাকাতে পারে। কিন মামািক 'হন্দুর নিকউ সামাজিক 
বাঙ্গালার সীমা অপরিবধনীয় থাকা উচিত । দুখের বিষয়, মুখোপাধায় 
মহাশয় এই তোর প্রতি মনোযোগ করেন নাই। হিলি গ্রথমকারের 
আপম-নুমারীর যে গণনা-ফল উদ্ধৃত কবিয়ছেন, তাহা হইতে, মিঃ সিং জে, 
ওডোনেলের উক্তির মন্থকরণে, শ্রীহউ ও কাছাড়ের জন-সংখা পরিতাক্ক 
হইয়াছে। দ্বিতীয় বারের গণনার ফল-প্রকাশ-কালে তিনি সরকারি কাগঞ্ভ, 
পত্রের অন্থমরণ করিয়া মালদহ জেলাটিকে পরিতাগ করিয়াছেন । সামাজিক 
বিষয়ের বিচার.কালে রাজপুরুষদিগের এজপ অন্ধ অনুকরণ কি সঙ্গত ? ইভাতে 
কি তুলনামূলক বিচারে ত্রাস্তি ঘটে না? 

সামাজিক ভাবে বিচারকালে মালদহ, শ্রহ্র, কাছাড় ও মানভূম জেলাকে 
খাস বাক্গালা হইতে বন্্ন করা আমি সঙ্গত বলিয়া মনে করি না । কারণ, 





প্রথম আপ্দম-স্ুমারীর ফল। ৯ 


মালদহ অতি প্রাচীন কাল হইতে গৌড় দেশেব একট প্রধান মঙ্গ বলির? 
পরিগণিত | মা'লন্হবাসীর সচিত বাঙলার সামাজিক সন্বঙ্গ অগ্তাপি সম্পূর্াপেই 
বিস্কমন.। সেখানকার মোট ৮ লক্ষ ৮ হাজার অপধিবাসীর মৃধা প্রায় ও 
লক্ষ ৫৫ ভাজার জনের ম্চভাষা বাক্ষালা। গেট মার বলেন, 


15112) হাটের (50610710107 000142117 00 1)1৮5। মং 07310 এগ । যা 


০4111910২11 [উঠে 800100910৮1 উর 100২0 ও 


ইহ ৭ কাছাড়ের শতকরা! ৯* জন অধিবাসী বাঙ্গালী । ঠাতাদিগের সত 
সুরকার্ণ “বেঙ্গল প্রপাবের" বাঙ্গালীরা সামাগিক সম্বন্ধে সঙ্গ | আসত্মব 
আদন-ন্মারীর বিবরণা লেখক এংলন সতের বলেন, -- 


3511১৮0101৭ 15011001016 [তা [2 13,015111115 002) 07711701065 ৯1 [78001 101 


187$. দা ৯২৯ কাত (2৮1 8705) 08 ২0 815 টিয়ার 


মানহমের কিঞিপিক ১৩ লক্ষ অপিবাসার মাধা ১ লক্ষ ২২৭১ হাজাবেরণ 
অধিক বাক্ষাতী | মান্হুম জেলার বাঙ্গালীদের? দিত আনেক বাঙ্গালী হিপ 
সামাতিক সনবন্ব্কারে আবঈ। মানহৃম পাটীন। বাটদেশের অন্তত; 
তিদ্দেশ- প্রচলিত এবাঙ্গালা? অস্তাপি তিবাঢী ভাম নামে পরিচিত । এমন 
অবস্থায় ইরানের শাসল-বিষক হুবিরা অতবিধার অন্ধ কেমন করিয়া 
বলিব যে, উক্ত পদেশ গুলি সামান্িক বঙ্গের মন্ুুকি নতে ? কণেল মুখোপাপায 
বধমান লেখক অপেক্ষা বঙ্গের সামাজিক আঅবন্থ-বিষে নিঃসন্েতে অধিকতর 
অভিজ্ঞ । তথাপি নি মালদত, মানহম, শীট, 9 কাছাড় পরি প্রদেশের 
বাঙ্গালী ব্রাতাপিগকে বঙ্গীর হিন্দুলমাজ হতে কেন বেন করিলেন, বুঝি 
পারিলম না| দে যাহা হউক, সাদাজিক বাঙ্গালার ও সরকারি বেঙ্গল 
প্রপরের লোকসংখ্যা কত প্রভেদ, ভাতা পরণর্কী পৃগায় মুদ্রিত তালিকানয়ে 
নেব্রপাত করিলে সকলেরই দয়ঙ্গম হটবে। 

প্রথম বারের আদম-নুমারার সময়ে পুরোক্ষ গ্রদেশসমূহের মধো মানহম 
ভি আর সকল জেলাই খাস বাঙ্গলার মন্তূক্তি বলিয়া শ্বীর ত হইরাছিল। 
কুচবিষ্কার প্রদেশটি খাস বাঙ্গালার অন্তত বলির স্বীকৃত তইলেও র'জ্পুকুষেরা 


১০ হিন্দুজতি কি ধ্বংসোনুখ ? 


সামাজিক বাঙ্গালার লোক-সংখ্যা। 


হ্ন্দি মুনলমান মন্তব্য । 

১৮৭১ অং ১১৯৪১১৮১৮৩৭ ১৮৫,৯৪,৭৫৭ ৮,১৪,১১* হিন্দু অধিক। 
১৮৮১ অঃ ১৯,০৩১১৩,০৭০ ০,৯৭১৫৭১০৩ ৫,৫৯,০০৬ ঠঠ + 
১৮৯১ অঃ. ১১১৪১৫৮১৬৩১ ২১১৪১১৫১১৮৩ ১১১৫৪ মুসলমান অধিক। 
১৯০১ অঃ ১১১৭১৪৩১৪১৭ ১১১১)১ ত১ম৮* ৫১৮১১৫৭০ ৮? ৮ 

স্থৃতরাং দেখা মাহাতোছে যে, চল্লিশ বংসর পৃর্বেবে সামাক্িক বাঙ্গালাম় সুলল- 
মানের অপেক্ষা হিন্দুর সাথা। ৮ লক্ষ ১৯ হাজার অধিক ছিল । ২* বৎসর পরে 
হিন্দু মুললমানের সংখা: প্রায় সমান দাড়ায় । শেষ আদম-ন্রমারীর গণনায় মুসল- 
মানের সংথ্যা পুর অপেক্ষা প্রায় ও লঙগ অধিক হউম্াছে । এই তারতমোন 
কারণ, তীয় ও দশম পররিচ্েদ উষ্টবা। 


॥ 


কর্ণেল মুখোপাধায় সংকলিত 
“বাঙ্গালাদেশে মানুষ-গণনার ফল। 
(“হিন্ু-সমাজ” ১য় ভাগ হইতে উদ্ধত) 


"সাল হিন্দুর সংখা মুসলমানের সংখ্যা মন্তব্য । 
১৮৭২ ১৭১ লক্ষণ ১৬৭ পক্ষ হিন্দু ১ লক্ষ অধিক 

১৮৮১ ১৭২।০ লক্ষ ১৭৯ লক্ষ মুসলমান ৯১ লক্ষ অধিক 
১৮৯১ ১৮* লক ১৯৩ লক্ষ মুসলমান ১৩ লক্ষ অধিক 
১৯৯১ ১৯৪ লক্ষ ২২* লক্ষ: মুসলমান ২১ লক্ষ অধিক 


“৩* বৎসর পূর্বে বাঙ্গাল! দেশে হিন্দুদিগের সংখ্যা মুললমান অপেক্ষা ৪ লক্ষ 
অধিক ছিল। ৩* বসর পরে সেই মুসলমানের সংখা! হিন্দু অপেক্ষা ২৩৬ জক্ষ 
বেশী হইয়াছে।” 

| মুখোপাধায় মহাশয়ের প্রকাশিত এই তালিকায় মালদছ-বঙ্ষিত বর্তমান 
“বেঙ্গল প্রপারের' জন-গণনার ফল স্থুলতঃ সংকলিত হইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য |] 


প্রথম আদম-নুমারার ফল। ১১ 


সেখানকার লে'ক-সংঘা-গণনার স্থধাবস্থা করিতে পাবেন নাই । ১৮৮১ অন্যের 
লোক-গরণনায় দেখা যায় যে, কুচবিহারে ও লক্ষ ২ হাজ্জার ৬২৪ জন লোক 
ছিল। তন্মুধা তিন্দুর সংগা উলক্ষ ২৭;* হাজার ও মৃস্তমানের সংখ্যা ১লক্ষ 
৭87৯ ভাজার ছিল। ইহাদিগের মা 2০ 55555 অন্ত হলক্ষ ৯৫7০ হাজার 
জন বাঙ্গালাভাম ভাষা । হিঠীন্ধ বারের আদম নমাধীন বিনরপালেধক মহাশয় 
স্বের করিয়াছেন যে, ১৮৭২ আন কুডবিহারের জন সংবা প্রায় হ জঙ্গী ৩২৪গ 
হাজার ছিল। অথাং নগ বংপরে এ প্ররেশের জন লংখা শতকরা ১৩ জন 
হিসাবে বাড়িমাছিল। সে মাহ হউক, এক্ষণে কুচবিহার ও আনহুম পদেোশে 

জননখা! প্রথম বারের সরকারি খাস বাঙ্গালার জনসাখার সহিত যো 

করিলেই আনালিগের অহিলধিত সামাভিক বাঙ্গালার ঠিশুমুসলনানের প্রকক 

সংখ্যা জানিতে পারা ফাহবে 2০০ 


মবকারি খাস বঙ্গে তি ১১৮১০৭০১৪৩১ মুসলমান ১,৯)০৯,১ 5৫ 
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মোট হিন্দু ১১১১)০৮১৮ ৩৭ ৬ ১৭৭,৯৬,৭৫৭ 


ইহাই প্রথম আদমনুমারী অনথসারে মামাদিক বাঙ্গালার জন দাগ্যা। 
সময়ে বঙ্গদেশন্থ হিন্দুপিগের মাপা কঠজন বিদেশ অথাহ বিহার, উদ়্দা 
উন্তুরপশ্চিন প্রদেশ হইতে জীবিকাজ্ছনের জগ্ঠ বাঙ্গাপায় আসিয়া বাস করি 
ছিল, তাহা জানা যাক না। পক্ষান্তরে সানাজ্জিক বাঙলার কহ বাঙ্গাণা ভাষা 
ভাষী হিন্দু বিহার, উড়িষা, উন্ধরপশ্ডিম গ্রহ প্রদেণে, চাকরী ও তীর্থবাস 
প্রতি উপলক্ষে বাস করিতেছিল, ভাতা ও কোনও সংবাদ আদম-সুমারী 
বিবরণীতে দৃষ্ট হয় না| তবে ছিাসু আদম-ননারীর সমঙ্গে এ বিষয়ে যে স 
তথ্য সংগৃীত হইয়াছিল, ভাঙার উপর নিভর করিয়া অহ্থমান করা 
পারে যে, ১৮৭২ অন্দে নানাধিক ১ লক্ষ বাঙ্গালী হিন্দু সামাজিক 
বাছিরে বাস করিতেছিল এবং সামাজিক বঙ্গে, অ্যন্ত প্রদেশবাসী হিন্দুত্র সংখ 
- ননাধিক ৮ লক্ষ ছিল। পূর্ষোক্ত বঙ্গদেশগ্ক হিন্দুর মোট সংখ্যা হতে এ 










১২ চিন্দুজাতি কি ধবংসোন্ুখ ? 
” লক্ষবিদেশী হিন্দু বাদ দিলে সামাজিক বাঙ্গালায় প্রকৃত বাঙ্গালী হিন্দুর 
ংখা! ১ কোটা ৮৫ লক্ষ ছিল বলিয়া স্বলতঃ নির্দেশ করা যাইতে পাবে । 
'প্রথম বারের আদম-ম্থমারীর সময় সামজিক বাঙ্গালায় মুসলমানের সং 
১ কোটা ৭৭ লক্ষ ৯৪৭০ হাতার চিল, দেগ: যায় । কিন্তু পূর্ববঙ্গের মুসলমান- 
প্রধান জেলাসমূহ্ধের অনেক গ্রামেই, শিক্ষিত মুসলমান গণনণকারীর অভাবে, 
প্রথমবানে জনস*্গা। পরিগণিত হয় নাই | এ বিদয়ে রাজপৃরুদদিগের যে সকল 
দস্তব্য পরবর্তী আদম সুমারার বিবরণ-পৃস্তাকে উদ্ধত হইয়াছে, ভাতা পাঠ 
করিলে দুঢ় প্রীতি জন্মে যে, পূর্ববঙ্গের প্রা্থ আট লক্ষ মুসলমান প্রথম 
বারের জন গণনায় বাদ পড়িয়াছিল। তগ্মাপা ময়মনলিহে প্রায় ৩1 লক্ষ, 
নোয়াখালিতে ১ লক্ষ ও নদীয়া মাশাতর, জরলপাহ গুড়ি, মানভুম, দার্চিলিও, ঢাকা 
ও পার্কাত্য চট্রগ্রাম প্রতি প্রদেশে অবশিষ্ট প্রায় ১1০ লক্ষ মুসলমান গণিত হয় 
নাই। সেই সঙ্গে কিড় হিন্দুও বাদ পড়িয়াছিল, উহা অসম্থব নতে। সেই 
জন-সংখা| বাদ না পড়িলে, ১৮৭২ অন্দে সামাজিক বাঙ্গালা মুসলমানের সংখ্যা 
নানাধিক ১ কোটা ৮৩ লক্ষ ছিল, দেখা যাইত। ইহার মধা হইতে বিদেশী 
মুসলমানগণের সংখা! বাদ দিতে হইবে । কারণ, বাঙ্গালা দেশে বিদেশী হিন্দুর 
স্তায় অনেক বিদেশী মুসলমান ও জীবিক' দিনংদি কারণোপলক্ষে বসতি করিতেন । 
ইাদিগের সংখ্যা বিদেশী হিন্দুপিগের সংখাার কিঞ্িনঘন অনাংশ ছিল বলিয়া 
অনুমান করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। তাহা হইলেই, প্রথম আদমনমারীর 
সময় সামাজিক বাঙ্গালায় প্রকৃত বাঙ্গালী মুসলমানের সংখা ১ কোটী ৮২ লক্ষ 
৩* হাজার ছিল, বলা যাইতে পারে। ৭ লক্ষ মুসলমানের সঙ্গে ভিন্দুর যে সংখা 
বাদ পড়িবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া পূর্বের উল্লেখ কর গিক্নছে, তাহার পরিমাণ 
মুসলমানের সংখ্যার এক সপ্তমাংশ ধরা যাইতে পারে। তাভা হইলে ১৮৭২ 
খ্রীষ্টাব্জের জন-গণনার সময়ে সামা্রিক বাঙ্গালয় প্রকৃত বাঙ্গাল) হিন্দুমুসলমানের 
সংখা স্থলতঃ এইরূপ ছিল :_ 


হিন্দ ১৮৬১১০১১০৯৭ মুসলমানের অপেক্ষা হিন্দু 
মুসলমান 2] ৩,৮*,*০* অধিক । 


প্রথম আদম-মুমারীর ফল। ্ 


শ্রতস্তির ভাগলপুর বিভাগে ২,৯*,** আমুমানিক) হিন্দু অধিকাংশ । 
উড়িষ্যা র্‌ ৪৪১৬০ £ঠ হিনদু। 
ছোটনাগপুব কর : 3 রঃ 


পানা হননি... 8 ” 
ত্রঙ্ষদেশে তি হিনু-মুসণমান 
উত্তর ভারতে ১৫,০০০ 7 চিনদু। 
অন্ন প্রদেশে. ৩,৭৯৯ 7 ছিন্নু। 
অংসামে ৪,*১,৩৩৫ ঠ হিন্দু মুসলমান 


সমগ্র ভারতে ৩,৭৭,৭১,১৩৫ বাঙ্গালী 

১৮৭১ অন্দের আদম-মুমারীর বিবরুণ-গ্রস্থে পিখিত ১ কোটা ৮১ লা 
বঙ্গীয় ভিনুর সংখা। হইতে কণেল মুখোপাধার শ্রাহট্র ও কাছাড়ের ৯ লক্ষ ৮৭] 
হাজার হিন্দু বাদ দিস খাস বাঙ্গাগার বাঙ্গালাহিনদর সাখা ১ কোটা ৭১ লা 
বলিয়া নিগিশ করিয়াছেন । মুসলমানের সংখ্যা শ্রী পদ্ধতিক্রমেই তিনি স্থি 
করিয়'ছেন। এহকুপ সহঙ্জ পদ্ধ'ত অবলঙ্গন করায় ঠাঙার বত পরিমাণে শর 
লাঘব হইয়াছে তা; কিন্ত সেক্গন্ত মান$ন, কুবহার,। হট, কাছা, প্রক্কি 
প্রদেশের প্রায় ২০ লক্ষ বঙ্গালী হিন্দুকে বঙ্গার সমাজ হহতে বিতাড়িত 
হইয়ছে। এই (িংপঠি লক্ষ তিন্দুকে এঠকপে বিনা অপরাধে, সমাজ চাত করি 
অধিকার কর্ণেল সুখোপাধায় মহাশয়ের আছে কি না, বঙ্গীয় সামাছিকের 
তাহার বিচার করিবেন। 

এস্কলে আর একটি বিষয়ের বিচার উপন্থিত হইতেছে । সামাজিক বাঙ্গা 
বহিাগে যে সকল বাঙ্গ'লী ঠিন্দু দ্ীবিকার্ছন, বা ভী্থ-বাস বা জলবাদুর প 
উপলক্ষে স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাবে বাস করিতেছেন, তাহাদিগের কথা বাঙ্গা 
হিন্দুর বংশ-বিস্ত'র-বিষয়ক অংলোচনা-কালে, কর্ণেল মুধোপাধ্যায় নহাশঙ্গ 
ভাবে বিশ্বৃত হইয়াছেন, সেকপ ভাবে বিশ্বাত হওয়া উচিত কি না? আমার 
হয়, ই সকল প্রবাসী বাঙ্গালী যখন সামাজিক বঙ্গের বাঙ্গালী হিন্দুর বংশধর 
আম্বীয়, তখন তাহার! প্রবাসে থাকিয়া চাকুরী, তীর্ঘবাস বা স্বাস্থ্যোক্রতি-সা' 


১৪ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্ুখ ? 


করিতেছেন বলিয়াই বাঙ্গালী নিকট “মৃত” বলির গশা হইবেন, উচা 
কখন বুক্তিপঙ্গচ ভইচত পারে না । মনে ককুন, মধাবজের কোনও বাঙ্গালী 
ওদ্লোকের তিন পুর সারণ ও পাটনায় চাকুরী করিতেছেন, কনিষ ভ্রাতা কুড়কী 
ফকোলেজে অধায়ন করিতেছেন, ঠাহার বাটার উইজন বিধবা কাণাধামে গিয়া বাদ 
কেরি ঠছেন। প্রথম বারে আদম সুনারীর সনয়ে তারা সকলেই গুভে থাকায় 
উিক্ষু ভদ্রলোকের পরিবারে সর্কা্ন্ধ ১০ জন্‌ লেক পরিগণিত হইদাছিলেন 7 
(কন্ধ দ্বিতীয় বারে লোকাগণনা-কালে ঠাহাদিগের মারো ও জন পুর্বে ্কু প্রকারে 
বিদেশে থাকায় লোকগণনাকার্ধারা গেহ ভদলোচকের গৃহে ৪ জনের অধিক 
[লোক পেশিতে পাইগেন না। কিন্ধু এগ জনই কি বলিতে হইবে যে, উকক 
হদ্রনোকের বশর হইগাতে ঠ নি এজপ মনে করা অন্তর হন, তাহা তলে 
প্রবাসা বাঙ্গ:লাধিগকে, বাঙ্গালীর বাশক্ষঘবিবয়ক বিঠার-কালে বাদ দেওয়াও 
দামাবহ হহবে। এই কারণে আমি প্রবাসী বঙ্গালা ছিদুমুদলনানের সংখ্যা 
রামাদিক বাঙলার হি্ব-মুদলমানের সাখার যোগ কলা বিণেয বলিয়া মনে 
করিততছি । তাহা করিলে সমগ্র ভাহাত নামাজ মোট বাঙ্গালা হিন্-মুললমনের 
ধংখা! মোটামুটি এইজপ দাড়ায় :-. 


| বাঙ্গালী হিন্দু। বাঙ্গার্গী সুসলমান। 
, ১,৮৬,১০১৯০৬ ১১৮২,২৫১৯০৯ 
+৬১১০৭৩৩৩ শ ৩,২১১ ৩৫ 
১,৯৯,৯০,০০৬ ১৮৫,৪৬,১ ১৫ 
--১১৮৫,৪ ৩,১৩৫ 


৬,৭৩১,৮৩৫ হিম অধিক । 
উছাই আমার মতে, সামাভিক বাঙ্গালার ১৮৭২ আকর প্রথম লেক-গণনার 
থাসস্তব প্রকৃত ফল। 


স্বিতীয় আদম-নুমারীর ফল। ১৫ 
(৩) 
১৮৮১ শব্দের লৌক-গণনার ফল। 


প্রপম বারের আদমানমারীর পর বাজসপুফমেরা খাস বাঙাল বা বেল 
প্রপারণ হইতে মালদত, শীহট-কাছাড় ও কুগ্বইার প্রতি প্রদেশ অপসারিত 
করি খান বাঙ্গালার আমুভন খর্ব করেন গেঈ মহাপয ঠাতার সংশোধিত 
তালিকায় নালৰহ ও কুবিচ'নকে খাস বাঙ্গালাব আরবান ক ববাছন। শ্রগরাং 
তলর স'কলিত তালিকায় মানহুম ও শ্রীহটকাছড়েগ পনসংখা। মোগ 
করিলেই আমদের অভীগিত সামাজিক বাঙ্গলার আন-সাযা জানিতে পারা 
ফা্ীবে ৫ 


মিঃ গেটের গণন* হ্রদ মূসলমান। 

মহ সরকারি খাস বে ১৮০১৩৯,5৫১ ১১৮০৯৯,১১৭ 

মানছুন ফেলার দন, ৭৭ 4৫,585 

হ্ুচু কাছা ১২,৪৫০ ০5 ১১,০৭,৯২৪ 
মোট ১.৯১.%০৫৯৯ ,.৯৫.৭০.৯৯৪ 


১৮৯১ আনে আপন ভুনারার বিবরণ 2ানের লাঙের অন্মান 
করেন বে, মুসলমান প্রধান পৃ্ববঙ্গে ছবি ঠীর বাপের লোক গণনাকালে শতকরা 
তিনজন ব' মেট পরার ২ লক্ষ ১৩ ভার হন নন-ক্ন বদ পাদয়াছিল। এই 
্র“গ্থর প্রতি লক্ষা রাখিয়া ও হিন্দু শঠকর' ১ জনম বাদ পর্ঠিস'ছিল ধরিয়া, 
বিভাগ করিলে ১৮৮১ অন্দের বঙ্গীয় হিনু-সুদলমানের জন সংখ্যা লতঃ 
এউনপ ঠাড়াইতে পারে ১ 

চ্ন্দি ২,৯০,১৯১০*০ ভন | 
মুসলমান ১,৯৭)৫৭১**৯ 21 

ইচ্ঠার মধো ভিন্ন-ভাষা-ভাষী বৈদেশিকদিগের সংধা প্রায় ১৫ লক্ষ ৫৫ 
জাজার ছিল, অন্দের আম-সুমারীর ভংষা-বিষরক তালিকায় দৃষ্টিপাত 
করিলে ইহা জানিতে পারা যায়। ইহার মধ্যে এক চূহীয়াংশের কিঞিরযন 


১৬ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোহুধ ১ 


সুদলমান ও হই তৃতীয়াংশের কিঞ্চিদধিক বিদেশী হিন্দু ছিল বলিরা অনুমান 
করিলে প্ররুত বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের সংখা! এইরূপ দাড়ায় £__ 


হিন্দ ১১৯২১৭৩১০৯৯ 
মুসলমান ১১৯২১৪২১০০৯ 
৩.৮৫১১৮,০০৩ 

ভাগলপুর বিভাগে ৩,২৪,০৭৭ জন 
ছোটনাগপুর ৮” ৯৮৬৩৮ 
উড়িষ্যা ঃ ৪৮,৯৩৬ 
পাটনা ্ ৩১৫৫৩ 
আসাম প্রদেশে ৩,১১১২৭২ 
৫ 
ব্রন্মদেশে ৯৯,৭৪৫ 
উত্তর ভারতে ১৯,৩৫৯ 
ভারতের অন্থান্য প্রদেশে ৩৪৭৬ 
সমগ্র ভারতে মোট ৩.৯৪,২৭,০৫; 


ষ্ঠ পৃষ্টে উদ্ধত তালিকায় মুদ্রিত অঙ্কের সহিত এই অঙ্কের কিঞ্চিং পার্থক্য 
ঘটিল। ইহার একটি কারণ, ১৮৮১ অন্যের আদম-ম্মারী-কালে পূর্বব-বঙ্গ- 
প্রদেশের শতকরা তিন জন লোক গণনায় বাদ পড়িয়াছিল__তাহাদিগের 
ংখ্যা আমি ধরিয়াছি, সরকারি রিপোর্টে উহা ধরা হয় নাই। অপর কারণটি 
পরে পঞ্চম ও বষ্ঠ পরিচ্ছেদে বাক্ত কর! হইবে । 

উল্লিখিত তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে, ১৮৮১ অক সামাব্সিক বঙ্গের বাহিরে 
প্রায় ৯ লক্ষ ৯ হাজার বাঙ্গালী বাম করিতেছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে ভাগল- 
পুর বিভাগের অন্ততুক্তি পুর্ণিরা জেলায় হ্বনন-সংখ্যক বাঙ্গালী মুদলমানের 
বনতি। আসামের ও ব্রক্ষদেশের বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যথাক্রমে অর্ধেক ৪ 
তিন চতুর্থাংশ মুসলমান ছিল বলিয়! অন্যান করা যাইতে পারে। অন্ত সর্কজ 


দ্বিতীয় আদম-সথমারীর ফল। ১৭ 


বাঙ্গ'লী হিন্দুরই প্রান্ত! এই তথোর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিভাগ করিলে 
বাঙ্গালী হিন্দুমুদলমানের অনুপাত মোটামুটি এইরূপ দীড়ার :-- 


বাঙ্গালী হিন্দ “১৮৮১ অঃ) বাঙ্গালী মুসলমান । 
১১৯২১৭৩১০০০ ১২৯১১১৯১০০৬ 
১2885 ব২,১৯১১০৩ 
১১৯৭৯১২১১০০ ০ ১৯৯৫১০৩১১৩৯ 


০১১৯৫১০৬৩৯১ ০০ 
৪,১৫,৯০০ হিন্দু অধিক । 


পুর্ব বারের তুলনায় হিন্দু বাড়িয়াছে _৭,০১,০০* বা শতকরা ৩,৩৫ 

ঠ * মুসলমান বাড়িয়াছে__ ৯৫৯,৯৬৫ ৮ ৮ ৫,১৮ 

ইহাই দ্বিতীয় বারের আদম-সুমারীর যথাসন্তব প্রকৃত ফল। 

প্রথমবারের লোক-গণনার ফলের সহিত তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, 
দ্বিতীয় বারের আদম-্থমা্রীতে বাঙ্গাণী হিন্দুর জন-সংখা! আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় 
নাই । সংখায় অন হইয়াও যে সনয়ের মধ্যে মুদলমান কিঞিদিধিক ৯।* লক্ষ 
বাড়িয়াছে, সেহ সময়ের মধ্যে হিন্দু ৭ লক্ষ ১ হাজারের অধিক বৃদ্ধি পায় 
নাই। ইহা নিঃসন্দেহ বঙ্গা় রে সংখ্যা-হ্াসের লক্ষণ। কেন এপ হইল, 

« প্রশ্ন সহজেই সকলের মনে উদিত হইবার সম্ভাবনা । এই প্রশ্নের মীমাংসায় 
যাহারা প্রবৃত্ত হইবেন, রি মনে, কোন চস থাকিলে, প্রথমেই 
এষ্ট সন্দেহের উপন্ন হইবে বে, প্রথম ও দ্বিতীয় আপন স্ুমারীর মধাবন্ধীকালে ঠন্ত 
কোনও আকশ্মিক দৈব দুর্ঘটনার এককালে ব-নংখ্যক হিন্দুর বিনা ঘটয়া।ছল ; 
তাই হিন্দুর বংখ-বৃদ্ধি আশানুরূপ হয় নাই । ধাহারা ত্ সময়ের বাঙ্গালার 
ইতিহাসের সংবাদ রাখেন, তাহারা হিন্দুজন-সংখ্যার এই সামান্য হাস দেখিয়া 
মাদৌ বিশ্মিত হইবেন না। যাহারা দে ইতিহাসের বিষয় অবগত নহেন, 
ষাহারা আনম-সুমারীর বিবরণীতে দৃষ্টপাত কত্রিলেই জানিতে পারিবেন যে, 
প্রথৰ আদম-ন্ুনারীর পুর্বে বঙ্গদেশের একটি স্ুবৃহতৎ অংশে ন্য্েরিয়া 
পহসা মহামারিরপে আবিভূতি হইয়া এ প্রদেশের শতকনা ও স্্ন লেকের 
প্রাণনাশ করিয়াছিল। সেই প্রধান অংশের নাম বর্ধমান দিভাগ | ব.-মান 


১৮ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোনুখ ? 


বিভাগটি ১৮৭২ সালের পূর্বে লোক-সংখ্যা হিসাবে খাদ বাঙ্গালার শীর্ষস্থানীয় 
ছিল। এ বিভাগে হিন্দুর সংখ্যাও অন্যান্ত বিভাগের অনুপাতে অধিক ছিল। 
পক্ষান্তরে তথাকার সমগ্র জন-সঃখ্যার এক সপৃমাংশের অধিক লোক মুমলমান. 
ছিল না। এই হিন্দুবহুল স্ুনৃহৎ প্রাদেশে ১৮%২ খ্রীষটান্দে দ্যালেরিয়ার প্রাছ- 
ভাব ভয়। ১৮৭১ সালে যখন প্রথম বার বাঙ্গালার আদম-মুমারী করা হয়, 
তখন বদ্গমান বিভাগের ব স্থানেই & ম্যালেরিয়া উগ্র মহামারীর মৃষ্ঠি ধারণ 
করিয়া লোক-দংতার করিতেছিল ; এবং উচ্ভা “দি গ্রেট বন্ধমান-ফেবার”” নামে 
রাজপুরুষদিগের নিকট পরিচিত হইয়াছিল । এই রোগে আক্রান্ত অনেক লোক 
নৌগাক্রমণের পর ১৪ হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্য মুঠামুখে পতিহ তইয়াছিলেন ! 
তথাপি ১৮৭১ মন্দের গণনায় এ প্রদেশের জন-সংখ্যা ৭১ লক্ষ ৪1০ সাড়ে চারি 
তাজারের অধিক হইয়াছিল। অন্ান্ট বিভাগের জন-সংখ্যা তদপেক্ষাও কম 
ছিল। মহানারীর 'প্রাছুভাব না হইলে ব্ধমান-বিভাগের জন লত্থা। সেই সমরেই 
অন্যুন ৮৫ লক্ষ হইত, মন্দেঠ নাই । পু 

১৮৭১ শ্রীষ্টানসে বঙ্গায় স্বাস্থাবিভাগের অধাক্ষ প্যানিটারি কমিশনার) মহাশর 
যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাহাতে লিখিত আছে থে, এ ভরঙ্কর মহামারার 
জন্য এক বঃ্মান জেলাতেই অনান ৫ লগ লোক গঞ্চন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিল ! 
এই মহানারীর প্রবল প্রকোপ যদিও ১৮৭৪1৫ মন্দ হইতে বহু পরিমাণে হাস 
পাইসাছিল, তথাপি উর, ১৩ ৩ বনে বন্ধমান বিভাগের বে দুদ্দশা ঘটিয়া- 


নী ] চি বারের লোকগণনা নাও অধাক্ষ টি? উলন সাহেব বুলন,- 
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“প্রথম বারের আ'দম-সমারীর পূর্ববন্তী কয় বৎসরে বহমান বিভাগে মহামারীর 


তীয় আদয-যলীর ফল | 


৩) 


১৯ 


2 মত লেক মরিয়াছিল, পরবন্তী কয়েক বংসরে যদিও সেকূপ মরে নাই 


সভা, তথংপি মহামারী অত্যাচারে এই প্রদেশের যে ক্ষতি সংঘটিত হইয়াছিল, 


অগ্ভাপি তাহার পরিপূরণ হয় নাই ) ধ্বংসাবশেষ গ্রামগুলি 


এখনও পুননিম্মিত 


চয় ন'ই। পুর্বে যেখানে মন্থযা-বাদ ছিল, এখনও তথায় বন-জঙ্গলের অতিবদ্ধি 
গরিলক্ষিত হইতেছে। যাহারা মহামারার পূর্বে দেশতা'গ করিয়া পলায়ন 


করিয়াছিল, তাহারা এখন৪ দেশে ফিরিয়া আসে নাই ।” 


এই মভামারীর জন্ত বন্ধমান বিভাগের জন-সংখা প্রথম আদম-ম্রমারীর 
পরবন্ঠী নয বংসরে কিরূপ হস পাইয়াছিল, নিয়োদ্ত ভাণিকায় দৃষ্টপাত 


করিলে, হাহা বুঝিতে পারা যাইবে 2 


সচা নাম ১৮৭হখ্রাঃ ১৮৮১ খ্রাঃ মণ । 
পিয়ন ১৬,৮৩,৮৫০ ১৩,৯১,৭১৩ -- ১ 
বীরভূম ৮৫০,৭৮৫ 25 09 
মেদিনাপুব ১৫,২৫,১৭৪ ১৫,৯৭১৮০১ ইত 
এণ্নি ১১,৫৭১৩৮৫ ০৯১২১৭১৮১৯৯ 

মোট. ১০১৯০,১৯৯ জন ৫৭,১৬,৮১১ গন ৫:৩৫ 


বকুড়। ৯১৮১৫৭৭ ০৮২৯১১৭৫৯ 
৬গুড়া ৫১১৫১৮৯৫ ১১৩৫১ ০৮% 
মেট ১৫,১২১,৫০১ জন ১৪,৭১১ 52 জন 


৫০521 ০১৫০ 
এই হর্ঘটনার ভন্দ-জাির কিজপ ক্ষতি হইল ভাবির 


মহাদারীর প্রাকাপ না হইল নং নান বিভা আহত শত 
৫০০ ৭ নু ৮ 0১ 
হিন্দুর ভন-স*থ্য। বুদ্ধি পাইতে পান্থিত বলিয়া আমরা অনুমান 


কএছান বিভাগের অন্তর্গত ঝাকুড়া ও ভাবড়ী জেলায় ই 


কারে নাই, সঠ 


ফ্ল 
+৭৫৫ 

পতি, 

রা ১ 

পোথর রাবদ। 


কলা ৭ ভন হিস ৰ 


কারি পারি। 
প্রকোপ বৃদ্ধি পান্থ 


২ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোনুখ ? 


নাই বলিয়া দুই জেলার জনসংখ্যা নর বৎসরে যথাক্রমে শতকরা ৭1০ ৭ 
৬|* হিসাবে বাড়িযাছিল, দেখা ঘায়। [ প্রেপিডেন্সী বিভাগেও রী সময়ের মধ্যে 
শনকরা ৬ জনের অধিক ভন-সংগা] বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 1 এই ভিদাবে বদি সমগ্র 
বর্ধমান বিভাগের জন-নংখ্য। বুকি পা 5, তত; ভইলে ১৮৮১ অন্দে আদম- 
স্রমারীতে ই বিভাগের মহামারী-পাড়িত চারিটি জেল'য় ৪ লক্ষ ২৩ হাজার জন 
লোক বৃদ্ধি পাই, সন্দেহ নাই । কিন্তু তা না হইয়া প্রায় ৩ লক্ষ ২০০ ভাজার 
জন কমিয়া গিয়াছিল। সুতরাং মোটের উপর শ্রী এক বিভাগেই ৭ লক্ষ ৪৪ 
হাজারেরও অধিক লোক কমিয়া্ধে । ইহার মধ্য হইতে মুদলমানের সংখা সপ্তনাংশ 
বাদ দিলে মহামারীর ভন্য হিন্দুর জন-সংখ্যায় ও লক্ষ ৩৯1০ হ'ভারের ক্ষতি হইয়া" 
ছিল, দেখা নাইতেছে। এই সংখা: হিন্দুর বৃদ্ধির অগ্কে যুক্ত ভইলে হিন্দুর নৃ্গির 
পরিমাণ মুমলমান অগেক্গ। কিঞিদপিক ১৪০ লক্ষ অধিক ভইতে পারিত। 

ইাই হইল, প্রথম আদম-ম্থমারীর পরবর্থী নয় বংসরের হিসাব । কি 
বন্ঈমান বিভাগে মহামারীর স্কত্রপাত হইয়াস্িল--১৮৬২ খ্রা্টাকে | তদবরি ১৮৭১ 
শ্রাটাের মধাবত্তী দ্বাদশবর্সে বন্গমান বিস্তাগে শুদ্ধ মহামারীর জন্ত, মিঃ রিজলির 
নিদ্দেশানুসারে, বিংশঠি লক্ষ জন অকালে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছিল! এই 
ভীষণ জন-মংক্ষয় না ঘটিলে ১৮৮১ অবে আমরা হিন্দুর সংখ্যা অনেক অধিক 
দেখিতে পাইতাম। কিন্ত মহামারীর জন্য হিনুভাতি জন-সংখা-ুদ্ধির সুযোগ 
তইতে দীর্ঘকালের জন্য বঞ্চিত হইল। 'দীর্ঘকালের জন্ট' বলিবার কারণ এই 
বে,পূর্বোক্ক ছুর্ঘটনায় যাহারা মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, দীর্ঘ 
কাল রোগ-ভোগের ফলে তাহাদের স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ম হইল! যায়। মিঃ 
রিজলী বলেন, এই কারণে পশ্চিমবঙগ-বাসীর বংশ-বিস্তার-শক্তি বহু পরিমাণে 
ক্বাস পাইয়াছিল। ১৮৯১;অবের লোক-গণনার ফল যে হিদুর পক্ষে সন্তোষ- 
জনক হয় নাই, মিঃ রিজনী নির্দিষ্ট কারণটি তাহার অন্যতম । 


সপে 





€ ৪8) 
ভ্রান্ত মতের সমালোচনা। 


দ্বিতীয় বারের আদম-সুমারীর সময়ে বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের সংখা 
কব্ুপ ছিল এবং হিন্দুর সংখাই বা কেন হাস প্রাপ্ত হইয়াছিল, পূর্ব পরিচ্ছেদ 
হাতার আংশিক আলোচনা করিয়াছি । তাহাতে পাঠক দেখিয়াছেন, পুর্ব 
মহধ'মারার উৎপীড়ন-সন্ত্েও ১৮৮১ অন্দে বাঙ্গালী মুনলমানের পেগ ঝঙ্গালী 
হিন্দুর সংখ্যা ৪ লক্ষ ১৫ হাজার অধিক ছিল | কিন্তু কণেল মুখোগাধায় বলেন, 
দ্বিতায় বারের আদম-্মারার সময় বঙ্গীয় হিন্দুর অপেক্ষী মুসলমানের সংখ্যা গা 
লক্ষ অর্পক হইয়াছিল। তাহার উক্তি এই £- 

ইহার পরে ১৮৮১ লালে পুনরাঘ় আদম-নুমারী গৃহীত (1) হয়। তাহাতে প্রকাশ 
পা, মুনলম!নের সংখা! ১ কোটী ৬৭ ক্ষ ইইতে ১ কোটী »৭ লক্ষে এনং হিশুর সংগা 
; তকাতী ৭১ লক্ষ হইতে এক কেটি সাংড় বাহাত্তর লক্ষে পরণত হইয়াছে। ইহা হইতে 
হা? হঈীয়মান হইতেছে, ১৮৭২ সালের লোক -গণন।র মুদলমান অধিবামীর অপেক্ষ। 
ইপু অধবাগীর লংখা। যে চাপি লক্ষ মধিক ছল, সেই আধকা শিপু হইয়া ধর 


1াড়ে ছয় লক্ষ নুন তইল। মর্বাং দশ (1) বৎসরে মুদলমাদের সং্য। প্রা ১২ জঙ্ষ বুদ্ধি 
বাইয।কিল, পক্ষাগ্ুরে হিন্দুর নাখা। মোটে দেড় লক্ষ বৃদ্ধি হইনংভিল |” 


পৃর্বেই বলিয়াছি থে, প্রথনবারের আদম-ম্মারার পর রাজ্জপুরুষেবা খাদ 
বাঙ্গাল! হইতে কয়েকটা গেলা বাদ দির। উহার মায়তন খর্ধা করেন। সেই 
ধব্বীকৃত বাঙ্গালার জন-সংপার তালিকা ১৮৮১ অন্দের আদম-ন্ুনারীর বিবরণ 
পুস্তকের ১৮ পৃষ্টা লিপিবদ্ধ হইয়াছে । করেল মুখোপাদায় মহাশয় নির্বিচারে 
সেই ভাণিকাস্থিত অঙ্ক গুলি স্বীয় পুস্থিকার় উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঠিনি হুলিয়া 
গয়াছেন বে, প্রথমবারের আদম-গুমারীর দে সখা হিনি প্বংসোনুখ জাতির”? 
প্রাবন্তে উদ্ধৃত করিস্াছেন, তাহার মধো মালদতের অপধিবামীপিখের সংখ্যা 
দিবি হিন। কিন্তু দ্রিতীরবারের আদম-সুনারীর লমরে ই ভেলাটী পাস 
[ঙ্গল। হইতে অপনারিত 9 ভাগরপুর বিভাগের অস্রুক্তি হয় | সুতরাং 
প্রথম বারের জন-সংখ্যার সহিত তুলনা করিতে হইলে, হয় গ্রথন আদম- 
হুমারীর সংখ্যা হইতে মালনহের জন-সংখ্যা বাদ দিতে হইবে, না হয় দ্বিতীক 


হিঃ হিন্দঙ্গাতি কি ধ্বংসোন্ুখ ? 
বারের লোক-সংগ্যার অগ্কে মালদহের জন-সংখ্যা যোগ করিতে হইবে 
শেযোক্ পদ্ধতি অবলগ্বন করিলে ফল কিরূপ হয়, দেখুন £- 


৯৮৮১ অকো ভিন হলণনান 
সরকার্া খান বাঙগাণাস ১১৭২১৫৪১১১০ ১১৭৮১৩৩১৪৯৯ 
মালদহ জেলায় +৩,৭৯ ১৫৩ ৩,১৯১৫৯৫ 
মোট ১১৭১,৩২,১৭৩ ১৮১১৯২১০৯ 5 
১৮৭২ অবের ফল ১১৭১১১২১৯৮৪ ১ ৩৩১৮০,৪৪,৩ 
৫,২০১৩৯৫ ১৫১১৯,১৯৩ 


হ্ৃতরাং দেখা যাইতেছে, প্রথম আদন-স্ুমারীর পর যে সময়ের মনো 
মুসলমানের সংগা! কিঞিদিধিক ১৫ লঙ্গ লুদ্ধি পাইয়াছিল, সেই সময়ের মাধো 
হিন্দুর সংখ্যা ৫1০ লক্ষ বাড়িয়াছিল। অর্থাৎ হিন্দুমুপলমানের বৃদ্ধির অনুপাত 
১২৩ ছিল। কিন্ক কর্ণেল সুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় বারের আদম -সুমারীর অঙ্গে 
মালদহের জনসংখ্যা যোগ করিতে বিশ্বৃত হওয়ার হিন্দুুদলন!নের পার্থকোর 
অনুপাতে বিষম প্রভেদ সংঘটত হইরাছে। অর্থাং যেখানে মুসলমানের বৃদ্ধির 
অঙ্ক হিন্দুর বৃদ্ধির দ্বিগুণ হওয়া উচিত ছিল, নেখানে উত্ভা ১: ৯২ বা 
হিন্দুর ৮ গুণ অধিকরূপে প্রতিভাত হইয়াছে । এইন্ধপে স্বকল্পনা-স্থ্ট ভ্রন- 
জালে বিজড়িত হইয়া মুখোপাধ্যার মহাশয় আতঙ্কে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন 
এবং দেশবাসীকে বিচলিত করিয়া তুলিরাছেন। 

তৃতীয়বারের আদম-স্ুমারার ফল বিারকালেও মুখোপধ্ধায় মহাশর এই 
প্রকার ত্রমেই পতিত হইয়াছেন। তাহার উদ্ধত ১৮৮৯ অন্দেন অঙ্কে 
মালদহের জন-সংখা! যোগ করিলে হিন্দুমুনপমানের পাথকোর অনুপাত ল'ঘৰ 
হইবে। অর্থাৎ অনুপাত স্থলতঃ যেখাছুন ৭7০ £ ১৬ হইয়াছিল, সেখানে প্রকৃত 
পক্ষে ১১।* £ ২০ হইবে। 

শেষবারের গণনা-ফল-নংকলন কালে কণেল মুখোপাধ্যায় মালদ জেলান্ন 
ক্ধিবাসীদিগকে বঞ্জন করেন নাই। শুদ্ধ তাহাই নহে, কুচবিহপ-বাসীকে ৪ 
খাস বাঙ্গালার অন্তভূক্ত করিয়া লইয়াছেন। তাহার এই উদারতা প্রশংসনীয়, 


ভ্রান্ত মতের সমালোচনা । ২৩ 


সন্দেহ নাই । কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের আদম-ম্মারীর-বিষয়ে বিচার-কালে 
তিনি এরূপ উদার: প্রকাশ না করায় ভালর তুলনামূলক মন্তবা বা সিদ্ধান্তগুলি 
নিতান্তই ভ্রমপৃণ ও অকিব্চিংকর উঠিয়াছে। 

মুখোপাধায় মহাশয়ের এই ভ্রমের মূল কোথায়? ভিনি প্রথম ও শেষবারের 
মনুষ্য-গণন-ফলের মংকলন-কালে কেন মালদহবাসীকে থান বাঙ্গালার অন্তত 
করিয়াছেন এবুং কেনই বা দ্বিতীয় ও তৃতীয়-বারের ফল-বিচার-সময়ে জেলাটিকে 
বক্চন করিয়াছিলেন, প্রভৃতি বিষয়ের কারণান্রসন্ধানে প্রবৃন্ত হইয়া দেখিলাম 
"যে, মিঃ সি, ভে, ওডোনেল সাহেবের লিখিত বিবরণের নির্বিচারে অনুদরণ 
করিতে গিয়াই মুখোপাধ্যায় মহাশ্র এইরূপ গোল ঘটাইয়াছেন। রাজনীতিক 
উদ্দেত্যের বশবন্বী হইয়াই হউক, অথবা অন্ত যে কারণেই হউক, বাঙ্গালী 
হিন্দর সংখা দিন দিন ত্রাস পাইতেছে, এই কথা গুডোনেল সাহেবই সব্ধ 
প্রথম প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। তহদ্দেত্তে ঠাহাকে নানাপ্রকার 
কৌশল অবদশ্বন করিগ্ত হইয়াছিল। প্রথমবারের জনসংখ্যার সাহঠ ছিঠীয় 
ও তীয় বারের জন-নংখার ভূগনা-কালে ভিনিই শেমোক্ত চইবারের জন সংখ্যা: 
ভইতে মালদত-বামীদিগকে নারবে বক্ছন করিয়াছিলেন । শাহর ফলে! 
হিন্দুদুদলমানের পাথক্যের অন্থপাতে কিরূপ গুরুতর গ্রছে ঘউয়ংছিল, তাহা 
হভঃপূর্বেহ প্রদশিত ভইক্কাছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় অগ্ধভাবে ডোনেল 
সাহেবের কুটিলত'পুণ রচনার অগ্থদরণ না করিণে। পির প্রভারনের বুদ্ধি” না 
হইয়া তিনি (কিঞ্চিত স্বাধান চিন্তার আতর গ্রহণ করিলে, তাহার সিদ্ধান্ত এঠাদৃশ 
শ্রপূন হইত না। ভিনি বদি গেট সাহেবের মংশোধিত ভপিকায় দু্পাত, 
করিবার ক্রেশ স্বীকার করিতেন, তাহা হইলেও তার রচনায় ভ্রদের মাতা! 
কম হইত। কিন্তু ুটাগ্াক্রমে তিনি ওডোনেল সাভেবেরই কৌশলমদী রচনায় 
ুগ্ধ হইয়া প্রকৃত তথোর সমীপৰ গ্ী হইতে পারেন নাই। ওডোনেল সাচেবের। 
উক্কির বেস্বৃত সমালোচনা পাঠক ১৮৯১ অবের আদন-সুমানীর আে'চন-কালে! 
দেখিতে পাইবেন । এক্ষণে কর্ণেল মহাশয়ের অনুষ্ঠিত অন্তাস্য এন-প্রমাদের; 
আলোচনা করা বাহতেছে। 


২৪ হিন্দুদ্ধাতি কি ধ্বংসোন্মুখ ? 


১৮৮১ অন্দের আদম-মুমারী সংক্রান্ত বিবরণী-গ্রস্থের ১৮শ পৃষ্ঠায় খববীকূভ 
খাস বাঙ্গালার জন-গণনার বে ফল লিপিবদ্ধ আছে, কর্ণেল মহাশয় তাহাই 
উদ্ধৃত করিয়াছেন, একথা পৃর্কোই বলিয়াছি। কিন্তু সে বিষয়ে 'কিবিৎ 
আলোচনা করিলে দুষ্ট হইবে যে, তিনি এ ১৮শ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ নির্দেশের 
অর্দগ্রহণ করিতেই পারেন নাই। এ পৃষ্ঠ হইতে তিনি হিন্দু-মুললমানের 
যে সংগ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার বিশ্বাস, তাহা খাস বাঙ্গালার বাঙ্গালী 
অর্থাৎ বাঙ্গাল“ভা'যা-ভামী হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা 
নহে। এ গ্রস্থেরই ১৮৪৩ম পৃষ্ঠার প্রান্তভাগে নেহরপাত করিলে কর্ণেল 
নুখোপাধ্যায় দেখিতে পাইতেন যে, হথার সে সময়কার খান বাক্ষালার অধিবাসী- 
দিগের মাই-ত'ষাদঙ্দ্ধে নিরোদ্ধত হিসাব গ্রাদন্ত হইয়াছে 1 


বাক্ষালা-ভ'বা-ভাষীর সংখ্যা ৩,৩৮,৯৯,৫৮৭ 
হিন্দী ও উর্দু ভাবীর ১ ১১৫৯,৩৮৭ 
মারওয়াড়ী, গুজবাথী প্রড়ীতি ভাষাভাবীর ২,০০৮ 
উড়িয়া-ভাষা-ভাষীর সংখা ৪৯৩,৯৫৯ 
আরবী-পারসী-পন্থ-ভাষীর সংখা! ১,৮৩০ 
মোট ৩১৫০১৫৭১৭১২ 


আমরা এন্থলে “গারো” এমুরমী” “তেলেগু? “তামিল” প্রতি অনার্ধা, 
ভাষা-ভাষী হিন্দুদিগের সংখা অনাবশ্তক বোধে উদ্ধৃত করিলাম না। সে 
হাহা হটক, এ গ্রস্থেরই ১৮শ পৃষ্ঠার সংখাগুলি এইরূপ :- 
খাস বাঙ্গালায় হিন্দু ১১৭২১৫৪১১২০ 
মুসলমান ১১৭৮১৩৩১৪১১ 
এই শেষোক্ত সংখ্যা্ডলিই কর্ণেল মহাশয় স্বীয় পুস্তিক'র উত করিয়া- 
ছেন। কিন্তু এই সংখ্যাগুলি যে বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষী হিন্দুমুসলমানের সংখা! 
হে, তাহা পূর্বোদ্ধত ভাষা-বিষমক তাপিকায় দুটপাত করিলে সকলেই 
ঝিতে পারিবেন। কিন্তু কর্ণেল মহাশয়ের দৃই বোধ হয় ২৮৪ভম পৃষ্ঠ-্থিত 
টাষা-বিষয়ক তালিকা পর্যান্ত প্রসারিত না হওযায়, তিনি ১৮শ পৃষ্ঠায় মুত্রি ত 


বান্ত মতের সমালোচনা । ২৫ 


মংখ্যাগ্তলিকেই বাঙ্গালা ভাষা-ভাষীর সংখা! বলিয়া মনে করিয়াছেন । বস্বতঃ 
সেরূপ মনে করা ঘোরতর ভ্রমমূলক | দ্বিতীয়তঃ তিনি মিঃ ওড়ে'নেলের অনু" 
করণে প্রথম বারের অপরিগণিত মুসলমানের সংখাও ঠিসাবে ধরেন নাই। 

১৮৮১ অন্দের আদম-মুমারীর তালিকা মতে সরকারি খাস বাঙ্গালার বঙ্গ- 
হাষ-ভাষীর সংখ্যা ৩,৩৮,৯৯,৫৮৭। কিন্তু ইহার মধ্যে কত হিন্দু ও কত 
মুসলমান, তাহার হিসাব আদম-সুমাবীর বিবরণীতে কুব্রাপি প্রদশিত হয় নাই। 
অন্ত দিকে বঙ্গদেশস্থ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সপ্প্রদায়ের মধোই বহসাখাক 
হন্দী ও উদ্দু ভাষ-ভাষী বিদেশী আছেন -াহারা রাবসায় বাণিজ্াধি উপণঙ্গে 
বঙ্গদেশের নানাস্থানে অস্থায়ী ভাবে বসতি করিতেছেন । বিহার অঞ্চলের 
অনেক হিন্দুমূসলমান খাস বাঙ্গাল'য় আ'ছেন। উহাদের মাত ভাষা বাঙগাণা 
নতে। কিছ্য ইহারা আব্দম-ম্রমারীর সময়ে বঙ্গদেশস্থ হিল 9 মুসলমান শেনাণ 
অন্ততক্ি হইয়াছেন ।  উাদিগের মোট সংখা! ক, তাহা আদম সুমাবী 
বিবরণভে লিথিত থ'কে বটে, বিস্য এই সকল তিন্নভাষা-ভাষী বঙ্গ গ্রবাসীর মধ 
কতজন হিন্দ ৭ কতজন মুসলমান, ভাতার নির্দেশ কলা রাপুকমেবা গ্রয়োজনীষ 
বলিয়া মনে করেন নাই | অথভ ভীভাদিগের সংখা না জানিলে বাঙ্গালা 
বঙ্গভামা-ভামী হিন্ু বা সুদলমান কত, হাহা নিীত হইতে পারে না। কণেল 
মুখোপাবায় বাঙগালভাদা-ভানা হিন্দুমুদলনানের প্রকৃত সাথাননিপয়ের জঙ্ক 
কোনও প্রকার ক্রেশ্্ীকার না করিয়া, আদম-স্ুমারীর তালিকা গ্রন্থের ১৮ 
প্ঠায় মুদ্রিত নংখাবলম্বনে হিনুজাতিকে পর্ব ংলোনুথ” বলিয়া দিগন্ত করিতে 
সাহলী হইন্লাছেন, ইহাই বিদ্রন্নের বিষয় । 

আর হল গা । হাধাপ ধ্যান মচাশখন মানে বনুন) অথ ও বঙ্গের বাঙ্গা 2), 
বিহার, উডিবা, কু১পিহান ও ত্রিপুরার । মোট বাঙ্গালা-ভ্াদা-ভামার সংগা! হইতে 
বাস বাঙ্গালার মুললনানের সণ বাদ দিলেই গ্রকুত বাঙ্গালী চিশুর সাধ্য 
পাওয়া ষায়। ১৯০১ গ্রগ্টান্দের লোক-ংখার বিষয়ে আলোচনা'কলে তিনি 
এই পন্ধতিই অবলম্বন করিয়াছেন। এ পদ্ধতি থে দৌফশূন্ত নহে, তা! 
বলাই বাহুল্য। তথাপি ১৮৮১ অন্দের বঙ্গীয় হিন্দুনুললমানের নংখ্যা নির্ণয়" 


. টি হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্ুখ ? 


কালে বদি সুখোপাধ্যায় মহাশয় এই পদ্ধতির অন্থুদরণ করিতেন, তাহা হইলে 
তাহার বিচার-পদ্ধতি, অন্ততঃ পক্ষে, অপামগ্রস্ত-দোষে ঢ্ হইত নাঁ। কিন্তু 
কি কারণে জানি না, ১৯০১ গ্রষ্টান্ের ভন-সংখ্া-বিষয়ে আলোচনা-কালে 
তিনি বে পদ্ধতি অবলঘ্ধন করিবনাছেন, ১৮৮১ অন্দের আলোচনা-প্রসঙ্গে সে 
পদ্ধতিন্ন অবলগ্গন করেন নাই। করিলে কিন্নুপ ফল হইত, দেখাইতেছি।-_ 

আলোচ্য আন্দের আদম-সুনারার তালিকার ৩০৪ পৃষ্ঠার প্রান্তভাগে সমগ্র 
বঙ্গের অর্থাৎ বঙ্গ, বিহার, উড়িম্যা, ছোটনাগপুর, ত্রিপুরা ও কুছবিহার প্রন্থতি 
প্রদেশ বাঞঙ্গাপা-ভামীর োট সংখ্যা ৩ কোটা ৩৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৯৭* 
বলির! নি্দিধ হইগছে। এই সংখ্যা হতে খাস বাঙ্গালার যুদলমানের 
সংখ্যা বাদ দেওয়া বাউক £-_ 

৩,১৪,১৩৯৭* সমগ্র বঙ্গের বাঙ্গাল/-ভামা-ভাষা । 
-১১৭৮১৩,৪১১ খান বাঙ্গালার দুদলঘান। 
১,৮৫,৫৩,৫৫৯ খাস বাঙ্গালার হিন্দু। | 
অথাৎ 
১,৮৫,৫৩,৫৫৯ বাঙ্গালা হিন্দু। 
-১১৭৮,৩১৪১১ মুমলমান। 
৬৯০,১৪৮ জন অধিক হিন্দু। 

এইবধপে ১৯০১ অধর পন্ধতি ১৮৮১ অন্দর বিচার-কালে প্রয়োগ করিলে 
দেখা যাইবে বে, দ্বিতীয় আপম-মুমারীর সময়ে মুনলনানের অপেক্ষা হিন্দুর 
সংখা ৬ লক্ষ ৯০ হাজারেরও অধিক ছিল। এ পন্ধঃ৩ অধলগ্বন করিলে হিন্দু 
জাতিকে মুমুর্ু ভাবিয়া আতন্ষ-্রস্ত হইবার কোনও প্রয়োজন উপস্থিত হইত 
না। কিন্তু কর্ণেল মুখোপাধ্যায় কেন উততযক্ষোত্রে এক পদ্ধতির অবলম্বন করিলেন 
না, তাহ! ধুতে পারিলাম না। তিনি দরা করিয়া বুঝাইয়৷ দিবেন কি? 

সমগ্র বঙ্গের মোট বাঙ্গাল-ভাষা-ভাষার সংখ্যা হইতে খাঁস বাঙ্গালার মুদলমানের 
সংখা। বাদ !ধয়! বাঙ্গালী হিপুর সংখ্যা-নি ধারণ-পদ্ধতিকে অমি দোষশৃন্ত মানে করি 
না। কারণ এঈ্প করিলে স্বীক'র করিয়া লওয়া হয় যে, খাল বাঙ্গালার 


ভ্রান্ত মতের সমালোচনা । ২০ 


সকল মুসলমানই বঙ্গ ভাষাভাষী__তাহাদিগের মধো হিন্দী ক উদভাষীও সংখা 
আদৌ নাই। কিন্ত প্রকৃত অবস্থা তাহা নঙে। অভিদ্ঞ বাক্কিমাংতই অবগত 
আছেন বে বঙ্গায় মুসলনানগরের মধো অনেক ববেশাগ আরব, পারসা, 
প্, হিন্দ ও উদ্ধ,ভাষা-ভবা পোক আছেন | ইহারা বাবসায়াধি উপলক্ষ 
মন্থায়িভাবে বঙ্গদেশে বাম করেন । বিহার ও উন্তরপশ্চিন অঞ্চতার হিন্দা- 
ভাষাভাষা অনেক দরিদ মুসলমান বাঙ্গালার কলকারখানায়, পাট ও শলক্ষেে, 
রেল ঠেশনে কুলাম্ছুরের কাধা করে ; অনেকে শকউচাপকের কাছা কী ৰা 
অন্তরূপেও জীবিকা নির্বাহ করে। ইহারা সকলেই অন্দম-স্থমাণার সময় 
খাস বাঙ্গালার বাঙ্গালা মুনলম'নের সংখ্যা-ব ₹নে সহান্নতা করিয়া থাকে । ইহাদের 
সংখ্যা নিতান্ত কন নহে । ১৮৮১ গ্ীষ্টাব্দেই ময়মনমিংহের মুদলমানদিগের সংখা! 
বনে ইহারা! কিরূপ সহায়তা করিয়াছিল, দেখুন,_- 
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01 136112] ৮০] 10945. 
এই নকল বিদেণা মুসলমানের আগননে ও অন্তবিধ আগন্কক কারণে সেবার 
ময়মনসিংহের দুলনান-ম'খ্যা পূর্ব আনন লুনাবীর অপেক্ষ। প্রা ৫ লক্ষ বাঁড়া 
গর'ছিল। এই সকল কারণ না! ঘটলে বোধ তয় বুদ্ধির পরিমাণ রেডলক্গের 
অধিক হইত না। এই কারনে অবন-সৃমারার আঅবাক্ষ বেডিলন সাহেব দ্বীয় 
রিপোর্টের ৮১ পৃষ্ঠায় লিখিরাছেন,- 
[71077291117 10500011453 0৯15214৮71 09191 007 লা] 1109 বা নাতত ৭0০ 
90110 17121089713 101 1002 (7508 0057৮ 67010) 01910 1557110072) 2817155151819 11018) 
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ইহা একবারকার ঘটন। নহে-_ প্রতি বংদরই এইন্প হর, এখনও হহতছে । 
১৯*১অবের আদননুনারীর অন্যক্ষ গেউনাহেব ও মরুনন-সিংহ সরদ্ধে লিখিক্'ছেন,- 
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২৮ হেন্ুজাতি কি দ্ব+সোনুখ ? 


পূর্ববঙ্গের অন্থান্ত অংশে ও যোত্রহীন লোকের সঙ্াব না থাকায় তত্রত্তা পাটের 
ও ধানের ক্ষেত্রে কাধ্য করিবার জন্য মুক্সের ও পশ্চিমাঞ্চল হইতে তথার ব- 
কুলির আনদানি হইরা থাকে, একথা মদন-নুমারীর শেষ রিপোর্টেও স্বীকৃত 
হইয়াছে | ময়মনসিংহের গার, দুদলনান-প্রধান পূর্ববঙ্গের মনা স্থানে ও এই 
সকল বৈদেশিক কুলির মধ্যে অধিকাংশই মুদলমান ধর্্মাবলঙ্গা হওয়াই সম্ভবপর | 
পৃব্ববঙ্গের ন্যায় পশ্চিনবঙ্গে ও বৈদেশিক মুসলমান কুলির ও দঙ্্ান্ত ব্যবসায়ীর অভাব 
নাই। ময়মনসিংহের তুলনায় বিচার করিলে মনে হয়, খাস-বাঙ্গালায় হিন্দীভাষা 
বৈদেশিক মুমলদানের সংখ্যা দে দনয়ে অন্যুন ৫ লক্ষ ছিল । দোট বঙ্গভাাভাষীর 
মংখা হইতে খাস শাঞ্গালার মুসলমানের সংথা বাদ দিবার পূর্বে, খাস বঙ্গের 
মুমলমানের সংখ্যা হইতে বৈদেশিক ঘুজলনানের সংখ্যা বাদ দেওয়া উচিত। 
নচেৎ বাঙ্গাণী হিন্দুর সংখা! নির্ণীত হইতে পানে না। মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
তাহা না কর!য় তাহার পুস্তিকার হিনদুবাঙ্গীলীর সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে । 


সী সপে 


(৫) 
বাঙ্গালী কাহাকে বলে ? 

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অবলঘ্বিত বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা-নিক্ধারণ-পদ্ধতিকে 
“দাষ-ুক্ত মমে করিবার আর একট কারণ আছে। সে কারণের আলোচনা 
করিবার পূর্বে, প্রকৃত বাঙ্গালী হিন্দু বলিতে কি বুঝায়, তাহার কিঞ্চিং বিচার 
'আবন্তক | মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,--“বাঙ্গালী অর্থে যাহার মাই-ভাষা 
খাঁঙগালা”। কথাটা কি সঙ্গত? বঙ্গদেশ যাহাদিগের পিতৃহ্মি-যাহার' ম্মরণাতীত 
কাল হইতে পুরুণানুক্রমে বঙ্গদেশে বাস করিতেছে, বঙ্গ-জননীর ক্রোড় ভিন্ন 
অন্তত্র যাহাদিগের আশ্রয় নাই,_তাহাদিগকেই কি বাঙ্গালী বলা উচিত নহে? 
বঙ্গদেশের অন্তর্গত বছ্মান, রাজশাহী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের অসংখ্য আদিম 
নিবাসী অনাধ্য-ভাষ।-ভাবী লোকদিগকে “বাঙ্গালী” তিন্ন আমরা আর কি বলিতে 


বাঙ্গালী কাহাকে বলে? ২ 


পারি? “বাঙ্গালী” পনটি বংশ-পরিচয়-জ্পক, না দেশ-পরিচয় জ্ঞ'পক ? বিহারী, 
পঞ্জ'বী, পেশওয়ারী, গুজরাথী, মান্দাজী, নাগপুবা, উড়িয়া, আঁগাগী প্রগতি পদের 
কারা যেমন ধরব ও ভাষ-নিরবর্বশেষে বিভাবাদি দেশের অধিবাসাদিগকেই বুঝায়, 
বাঙ্গালী শের সবার দেইন্ন গতি ধক্মভামী-নিব্বিশেষে বঙ্গবাসীকে বুয়াইবে 
ন!কেন? পূর্বেক্ত বঙ্গার অনার্ধাগণ হিন্দু মুসলমানের সাহচাগো ও চেষ্টা 
হিন্দু ও মুসলমান ধণ্ম গ্রহণ করিয়াছে । যাহারা ইস্লাম গ্রহণ করিয়াছে, তাভা- 
দের সংখা, বাঙ্গালার আদম-নুদারীর বিবরণে সাধারণ মুসণম'ন-শ্রেণর অন্ততৃবক্ক 
হওয়ায় আমরা তাহাদিগকে "বাঙ্গালা মুমলমান" বলিয়াই গণা করিয়া থাকি । 
হই কারণে, খাস বাঙ্গ'লার যে সকল আদিম নিবাসী হিনুপন্মের আশু গ্রহণ 
করিয়াছে ও করিতেছে, ভাহাদিগের মাউ-ভাষা যাহাই ভউন, আমলা তাহা 
দগকে বাঙ্গল! ভিন্দু' বলিরা নিদ্েণ করিতে বাধা । মান্ুজ অঞ্চলের ৪ কোটী 
মনাধ্য দ্রাবিড়ার ত্র লোককে মদি আমরা ভটতীয় হিন্দু বপিয়া স্বীকার 
করিতে পরি,যদি পরলোকগত আনন্দ চানু মহোদয় দ'বিডীয়-ভাষ-ভামী 
হইন্ব"9 হিন্দুশে্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন, ভাতা হইলে খাস বাঙগালার 
মণদিম নিবাসীরা হিন্দুরন্ম-গ্রহণ করিয়াও, বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহে না বলিয়; 
দাঙ্গালী হিন্দর তালিক। হইত বঙ্দিত হইবে কেন? ফলকথা, গ্রক্কিত এ 
বে ভাবাভাষীই হউক না কেন, অবলশ্থিত ধদ্মামসারে আমরা াহাদিগবে 
বাঙ্গ'লী হিন্দু বা বাঙ্গালী মুদলমান বলিয়া গণনা করা সঙ্গত মনে করি । 

কথট' একটু পরিস্ুট করিব!র জন্য স্বর্গীয় ভঁদের বা মহাশয়ের 
স্বপ্ন-লবধ ভারতবর্ষের ইতি” হইতে কিপদংশ উদ্ধত করিতে হইল ১. 


“ভারতবর্ষের প্রান্ত তাগে যে সকল জনতা বন্য জাতীয় লোক গাকে, বাঙ্গণের! তাচাদিগেয 
ধোগ্সিয়। বাস করিতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে শানু, তান, এবং নহ-ঙ্ৃতার করিয়া! 
চুলিভোছ। একটি উদাহরণ দিতেছি । ভারত সা্াজোর উত্তর পলি প্রান্ত'নীমায আনাম 
1যে একটি প্রদেশ আছ। সেই প্রদেশে প্রকৃত তারতধবাঁর ভিন্ন অপর কছ৯৩74 ধন্ত 
॥াতীঃ লোক যান করে; তাহপিগের নাম হিকি, আর, গ|রো, নাগ।, দিছি প্রত। 
॥ছি এ প্রদেশে গমন করিয়া দেখি, এ লকল জাতীগদিগের মধ্য ব্রাঙ্গণের। পর্ণকুটীর দিশ্মাণ 
চরয়! মানছেন এবং নিরতর অকৃত্রিম ব্যবহার বার] ত1হাদিগের বিলক্ষণ প্রীঠতাগ্গন হইতে, 
ল। জি ঠাহাদ্গের মধ]! একজন বৃদ্ধ খবর কুটা'র তিথি হটতা তার কাধ দর্শন, 


৩৪ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোনুখ ? 


করিল।ম। তস্মধো বিশেষ খর্ণনীয় ব্যাপার এই ।--তিনি আপন প্রাতঃকৃতা সমাপন করিয়। 
ব্থাদিগের গ্রাম মধো গমন করেন, এবং উহাদিগের ক্ষেতরাদি কর্ণ কিরূপ হইয়াছে, স্বচক্ষে 
দেখিয়! যে ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিতে হইবে, ভাঠ| বলিয়! দেন। অনন্তর যদি. কাহারও 
কোনও গীড়। হঈয়া খ।কে, 'চাহার চিকিৎন| করেন; পরে সুল সুজ কথা পরস্পরের মুখাপেক্ষিত। 
ও পরিণাম-দশিতার শিক্ষা দেন। কোন কোন বন্ধ বাকি প্রার্থনা করে, ঠাকুর আমাদিগকে 
মন্তদান করিয়। উচ্চ জাতীয় করুন। এরপ প্রার্থনা নিরস্রই হইয়। থাকে । কিন্তু ব্রাঙ্গ 
অমন সকল স্থল জল-সংস্ক(রাদি কোন বিধান ম্বার। কাহাকেও উচ্চ জাতীয় করেন ন!। 
তিনি বলেন, নীচ এবং অপকৃষ্ ধর্দুক বশে জন্মগ্রহণ করিকস। কেহ সনে করিলেই উচ্চ জাতীয় 
হইতে পারে ন।--তপস্থা। করিতে হয়! এই বলির বিশেষ বিশেষ তপশ্চরপ করিবার আদেশ 
দেন। কাহাকেও বলেন, তুমি বৎসরাবধি এই এই স্ব্য খাইওন[__ক1হাকেও বলেন, তুমি ঘাহ। 
কিছু স্টপার্ছধন করবে, তাহার দিকি ব| অদ্ধেক অগ্যকে দান করিবে; কাহাকেও বলেন, তুঙ্গি 
প্রত্যহ একজন অতিপির সেবা করিয়! তলে য়ং অন্ন গ্রহণ করিবে। এইরূপ নানাবিধ উপায় 
স্বার। এ দকল লোককে ইন্দি-সমংম, লোভ-মংবরণ, পরোক্ষ-দর্শন প্রতি পুণা-সম্পন্ন করা 
হয়। অনগ্তর যে বাং এ দকল আদেশ প।লম-পৃন্নিক পরীক্ষ। উততীর্ঘ হয়, তাহাকে মন্ত্র দান 
করিয়। বল। হয়--"এক্ষণে তোমার রেচ্ছত্ গেজ। তোমার দেয় পানীয় জলাদি আমার গ্রাহ 
হইল, এবং চোমার প্রদত্ত সামখ্রীতেও দেবপুদ। করা যাইতে পারে। এক্ষণ অবধি যদি ই 
মন্ত্রজপ-মহকারে এক বদর এই এই নিম পাঁলন কর, তবে তোমাকে আরও উন্নত জাতির 
মধ্যে লগ্ুরা যাইতে পারিবে ।” ত্রান্ধাণেরা পুর্ববালে ভারতবর্ষের সর্ধস্থ(নে এইরূপ করিয়- 
ছিলেন । সংগ্রতি প্রতানু প্রদেশগুলিতেও এ প্রণালীর অন্সারে কাযা করিতেছেন।” 

“ব্রাহ্মণ ঠাকুরের স্থানে স্িজ্ঞানা করিয়। জানিগাম, বনের! সংন্ভুত হইয়] প্রথমে কোচ নাম 
প্রাপ্ত হয় অনন্তর পুনঃ সং্কৃত হলে তাহার! কলিচা নাম ধারণ করে। ৎপরে পুনর্ধ্বার 
সংস্কার লাগ করিলে সংশুদ্ত্ব প্রাপ্ত হয়। কপনও ব্রাঙ্গণ হইতে পারে কিনা, জিজ্ঞাসা করিলে 
ফলিলেন_ প্রায়ই এক জন্মে পারে না, পরজন্মে পারে । অতি অগ্রাসও ক্রমে ক্রমে সংস্কারপৃত 
হইয়। সংশুররহ প্রাপ্ত হইতে পারে। অনগ্র তাহার পুর্ন ভাদৃশ বিদাবুদ্ধি-সম্পত্ন হইলে 
ব্রাহ্গণত্বেরও অধিকারী হয়। ভারতবষায়দিগের সাস্কারের প্রণালী এইনপ। ব্রাহ্মণের 
শ্রচ্ছাতং এই ঢঞ্চত কেশকর কাধো প্রবৃত্ত । কোণ1ও কোথাও ভূমাধিকারীরাও 'াহাদিগ্কে 
এই কাথা গ্রৃত্ব করেন। কিন্তু অধিক স্থলে ত্রা্গপের! বং উদা।গী হইয়াই আপনাদিগের 
ধন্-বন্ত।র করিংতছেন।'' 


বৈদিক সগের পর ওপনিষদিক ও দাশনিক বুগে এইরূপ সান্বিক ভাবেই 
ডারতের অসংগা অনাধা জাতির মধো হিন্দ্ধন্মের বিস্তার-পৃব্বক তাহাদিগকে 
হিনদু-মমাজ-ভুক্ত কিয়া লওয়া হইয়াছিল। স্বাধীন ভারতের এই মংস্থার-প্রণালী 
বহুদিন হইতে পরাধানতা-পীড়িত ভারতে বাক্ষণ'সনাজের নিকট ভীতির কারণ- 
স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। পরাধান দেশে সমাজ-ইাপরে একটা সন্কোচ ও অরস্ততার 
ভাব সর্বদা জাগরূক থাকে। এই কারণে সমাজ আপনার অস্তসিহিত সমস্ত 





বাঙ্গালী কাহাকে বলে? 2১ 


প্কিকে কানাক্ষেত্রে প্রবুক্ত বা বাঞ্ত কারে সাহসা হয় না। পরাধীন তায় লমাচের 

'প-শক্কিত ক্রমশঃ হাস হয়_মন্রষাত সঙ্কুচিত হইয়া থাকে । দুদুলচাশতঃ 

'”নাদের জাতিত্ব-বিনাশের ভয় এত প্রবল ভইরা উঠে যে, সামাজিকেরা অঙ্কে 

শায-দনের চিন্তাকে মনেও স্থান দিতে পারেন না। কিন্তু ইদানীং বদন 
টঠ আমাবিগের এইরূপ দুর্দশা হইয়াছে বলিয়াই কি আমাদের পূর্গুরুষপিনের 
অকান্থ চেষ্টায় যাতারা ভিন্দধশ্ম গ্রহণ করিয়াছে, আমরা তাভাপিগকে হিন্দু সন 
হইত বতিষ্ভত করিব £ 
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॥ 


অ'শন দান করিবার দে বাবস্থা প্রচলিত করিয়াছিলেন, অপি হাহা দেন হাত 
5ল্বারে উঠিয়া যায় নাই | বিণত ১৯০১ অন্দের বঙ্গায় আদম-স্রমৃহীর বিবব [নি 
লেখক গেট সাহেব বলেন, 
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স্াবার্থ__বঙ্ষদেশের অনেক অন্ধ জাতিকে জমশঃ হিন্দদন্টের আপদ গ্রহণ 


৬২ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোনুখ ? 


করিতে দেখা যাইতেছে। সাধারণতঃ শূর্র-যাজী ব্রান্মণেরা ও বৈষ্ণবেরা 
(অধিকাংশ স্থলে বৈষ্ণব-মতাবলী ত্রাঙ্মণেরা) অনাধধয পল্লীতে গমন-পূর্বক তত্রত্য 
অধিবাসীদিগকে হিন্দুধর্মগরস্থ পড়িয়া শুনায় এবং ক্রমশঃ তাহাদিগকে হিন্দু করিয়া : 
তাহাদের ধর্মোপদেষ্টার আসন গ্রহণ করে। তাহাদিগের এইক্প চেষ্টায় অতি 
অপভ্ বন্য জাতিরাও ক্রমে হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছে। সিংহভূম 
অঞ্চলের “হো” নামক বন্ত জাতির অনেকে উপবীত পর্য্যন্ত ধারণ করিতে আরস্ত 
করিয়াছে! ছোটনাগপুরের পান-নামক না জাতি দ্বিজত্বের দাবী করিতেছে । 
খন্দ ও সাওয়ার জাতীয় লোকরদিগকে ূ্বাবারের আদম-নুমারীর সময় এনিমিষ্ট 
বা ভূত-প্রেতের উপাসক বলিয়া গণ্য করাসুঁইয়াছিল? কিন্ত এবার তাহারা তদ্বিষরে 
আপত্তি করিয়া আপনাদিগকে হিন্দু বঙ্িা লেখাইয়াছে। মমূরভঞ্জের অনেক 
গৌরবকামী সীওতাল বৈষ্ণবদিগের চট হিন্দু ধর্মাবলম্বী হইয়াছে । তাহাদের 
মধ্যে খরওয়ারেরাই হিন্দধর্্ের সমধিক পক্ষপাতী । 

রিপোর্টের অন্ত অংশে (১৫৩ ও ১৫৫ লা) গেট সাহেব লিখিয়্াছেন যে, 
সাঁওতাল পরগণীর এক দশমাংশ, মাঞ্লদহের ছুই তৃতীয়াংশ ও দিনাজপুরের 
চতুর্থাংশের অধিক সাঁওতাল হিন্দুধর্শের আশ্রয় লইয়াছে। জলপাইগুড়ির 
“উরাত”-নামক বন্য জাতির শতকর! ৯৯ জন হিন্দুত্ব-লাভ করিয়াছে। চট্টগ্রাম 
ও নেপাল অঞ্চলের অনেক বৌদ্ধ ব্রাঙ্গণদিগের নিকট হিন্দুধর্খবর দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়াছে ও করিতেছে । চট্টগ্রাম অঞ্চলে হিন্দু রাজ-শক্তির সহায়তা ন! থাকা 
সত্বেও এক্প অবস্থা ধড়াইয়াছে যে, কিছুদিনের মধ্যেই তথা! হইতে বৌদ্ধধর্ম 
বিলুপ্ত হইয়া ব্রাঙ্মণদিগের [চেষ্টাকে আপনার আসন ছাড়িয়া দিবে বলিয়া! গেট 
সাহেবের বিশ্বাস। তাহার উক্তি এই, 
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বাঙ্গালী কাহাকে বলে? ৩৩ 


অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট ইহা! অবিদ্দিত নহে যে, নদীয়া জেলার গোস্বামী 
মহাশয়ের, আসাম ও মানভূমের হ্যায় দূরতর প্রদেশে গমন করিয়া বন্ত 
জাতীয় 'লোকদিগকে অহিংসা-মূলক সব্ব-গুণ-প্রধান বৈষ্ণবধর্থে দীক্ষিত করিয়া 
থাকেন। একথা আসামের আদদ-মুমারীর বিবরণেও স্বীকৃত হইয়াছে। 
ধী বিবরণে ইহাও ঞঁকাশ বে, যাহারা একেবারে বন্ত প্রকৃতি পরিত্যাগ 
করিয়া! বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণ করিতে পারে না, তাহারা প্রথমে শাক্ত-সম্প্রদায়-ভূক্ত 
হয়। এখন জিজ্ঞান্ত এই, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও বাঙ্গালী গোনাইপিগের চেষ্টার 
থে সকল বন্তজাতি আর্য ধর্ম ও আর্য আচার গ্রহণ করিয়া হিন্দু সভ্যতার 
সোপানে পদার্পণ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহারা যুগযুগান্তর হইতে বঙ্গ- 
দেশের অধিবাসী হইরাও ভাষার দৌষে “বাঙ্গালী হিন্দু” বলিয়া পরিগণিত হইবে 
না, কিন্ত তাহাদিগেরই মধ যাহ!রা মুমলগানের ঢেষ্টায় ইস্লাম গ্রহণ করি- 
ফাছে, তাহার! “বাঙ্গালী ঘুসলমান” বলিয়া স্বীকৃত হইবে, ইহা কি ন্তাক়- 
সঙ্গত ব্যবস্থা? দহিনদত্ব ধঙ্ষ-বিশ্বান ও আচার-সাপেক্ষ, না ভাষা-নাপেক্ষ £ 

হিন্দুগণ বিজাতীরের মধ্যে স্বধর্ম্ের প্রচার করিয়া আপনাদের দল-পুষ্টির 
চেষ্টা! করেন না বলিরা, শিক্ষিত সমাজের নিকট নিন্দিত হইন্সা থাকেন। কিন্তু 
এক্ষেত্রে বাঙ্গালী হিন্দুর চেষ্টায় বে সকল বন্তজাতি হিন্দুসদাজে লন্ধ-প্রবেশ 
হইয়াছে, তাহাদিগকে অনার্য-ভাষী বণিগা “বাঙ্গালী হিন্দুর” শ্রেণী হইতে 
বর্জন কর! কর্ণেল মুখার্জির ন্তায় বিলাত ফেরৎ উচ্চশিক্ষিত ব্াক্তির পক্ষে 
কি শোভন ও সঙ্গত হইতেছে? তাই বলিচেছিলাম, বঙ্গদেশ যাহার পিতৃ- 
ভূমি, সেই হিন্দুকে জাতি-ভাষা-নির্বিশেষে *বাঞ্চালা হিদু” বণিয়া স্বীকার 
করিতে আমরা বাধ্য। এবিষয়ে আপন্তি করিলে বেঁপতর সংকীর্ণতা ও 
'অদৃরদর্শিতা প্রকাশ করা হয়। | 

বঙ্গীয় হিনদুসমাজের নিন্নন্তরে অনার্ধ্য জাতির অসগ্ভাব নাই, একথ। অরধধি- 
কাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট স্ুুবিদিত। ত্রিশ বংসর পূর্বে ৬বঙ্কিন বাবু 
এ সঙ্কল জাতিকে “অনার্য বাঙ্গালী” নামে অভিহিত করিয়াছিলেন । 
তখন কোড দ্বতিকে বানী বনিক হীচার করিতে তিনি সপ্প্ু সম্মত 


০] 


“কর -------িবাডি কি যসেদিৰ? 


ছিলেন না। কিন্ত তাহার পর ত্রিপ বংসর যাইতে ন| যাইতে কর্ণেল সুখোঁ+- 
পাঁধ্যায় তাহাদিগকে বাঙ্গালী শ্রেণীতে স্থান দান করিতে বাধা হইয়াছেন। 
(“হিন্দুলমাজ”+ ১ম খণ্ড ৪র্থপৃঃ) ১৮৮১ অন্ধের বঙ্গীয় আদম-স্থুমারীপ্ব বিবরণে, 
বোডিলন সাহেব যথার্থ ই লিখিয়াছেন-_ 
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আমি যে সকল বঙ্গীয় অনার্ধ্য ও বনক্জাতির হিন্দুধর্ম গ্রহণের কথা৷ বলিতেছি, 
তাহাদিগের অনেকে হিন্দুধর্মের সহিত; আর্য আর্ধ্য-ভাষাওএগ্রহণ করিতেছে, একথা 
কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। সমগ্র বঙ্গে সওতালের সংখ্যা প্রা 
১৮০ লক্ষ; তন্মধ্যে ১৭।* লক্ষ জন সঁঁওতালী ভাষায় কথা কহে--অবশিষ্ট 
প্রায় ১০ লক্ষ সীওতাল আর্ধ্য ভাষা গ্রহণ করিয়াছে । বল! বাহুলা, ইহারা 
সকলেই হিন্দধধ্্ীবলম্বী। এতস্তিন্ন আরও চারি লক্ষাধিক হিন্দু সীওতাঁল আছে, 
তাহারা অস্তাপি মাতৃ-ভাষ ত্যাগ করে নাই। ছুই এক পুরুষ পরে অন্যান্ত অনার্য 
বংশীষ্ন হিন্দুর স্তায় ইহারাও যে সম্পূর্ণভাবে আর্ধ্য ভাষা গ্রহণ করিবে না, তাহা 
কেমন করিয়া বলিব? কোরা নামক আর একটি অনার্য জাতি আছে, তাহাদিগের 
সংখ্যা ৮৮ হাঁজার। ইহাদিগের মধ্যে ৮২ হাজার জন হিনদুধন্মে দীক্ষিত হইয়াছে__ 
তন্মধ্যে ৬৫ হাজার জন আর্ধ্য ভাষা গ্রহণ করিয়াছে; অবশিষ্ট ১৭ হাজার জন 
এখনও আপনাদিগের মাতৃ-ভাষা পরিত্যাগ করে নাই। সুতরাং ২১ পুরুষে 
সাঁওতালদিগেরও ভাষা-বিষয়ে কোরাধিগেরই মত উন্নতি হইবে, এরূপ আশা 
কর; অসনত নহে। অধিকাংশ অনার্ধ্য হিন্দুর সঘন্ধেই এই কথ! খাটে। 

সুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গদেশের অনার্ধ্য বা বন্তজাতীয় হিন্দুদিগকে “বাঙ্গাল্ট 


হিন্দু” বলিয়া স্বীকার ন! করায় তাহার পুস্তিকায় "বাঙ্গালী হিন্দুর” সংখ্যা 
নিতান্ত কমিয়া গিয়াছে। নমঃশৃদ্রদিগকে সমাজে উচ্চাধিকার দান করিবার 
আন্দোলন যখন চলিতেছে, তখন বন্য হিন্দুদিগকে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের সর্ব 
নিষস্তর হইতেও অপসারিত করিবার চেষ্টা করা কখনও সমীচীন নহে! 

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের চেষ্টায় খাস বাঙ্গালার কত অনার্ধা জাতি হিন্দুধর্ম দীক্ষিত 

: হইতেছে, কর্ণেল মুখোপাধ্যায় বোধ হয় তাহার সংবাদ রাখেন না। তিনি 
স্বীয় পুস্তিকার সপ্তম পরিচ্ছেদে (পৃঃ ৩৫৬) ছুইট ঘটনার যেরূপভাবে উল্লেখ 
 করিরাছেন, তাহাতে বোধ হয় যে, তাহার মতে হিন্দুর সান্লিধা-বশেই অনার্য 
জাতিসমূহের মধ্যে কিয়পরিমাণে হিন্দুভাব প্রবেশ-লাভ করিয়াছে । সেই 
প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন, 

“এই হিন্দুয়ানীর বিদ্যার এক্ষণে দ্ধ হইয়াছে । সমগ্র নাওভাল পরগণ। এবং ছোটনাগপুর 
বিভাগ হই ধর্শ-প্রচারের সুন্দর (1) ক্ষেত্র বলিয়। মিশনরীদিগের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়ান্ে। 
এবং এ সকল লোককে যে ভাবে গ্রীষ্ট ধর্টে দীক্ষিত কর! হইতেছে, তাহাতে অতি সন্বরই 
মম ন।ওতাল পরগণা ও স্রোটনাগপুর বিতাগ-বাহ। আয়তনে আসামের অপেক্ষ! বৃহত্তর 
এবং ঘুক্ুবঙ্গের প্রা তুগা হইবে, শর্ট ধর্থে দীক্ষিত জাতির দ্বার! অধুাাহিত হইবে। পূর্ববঙ্গে 


গারে। ও নাগেরাও ই্রাঃধর্থাকতান্ত হঠবে। ক্রাক্দণেরা «৬ * * ফেহ ংহাবিগকে ছন্দ ধর্ম গ্র্প 
কাঁরতে আাহবানও করেন ন'ঃ কেহ প্রতিবন্ধকতাও করেন ন1।” 


আদম-সুমারীর বিবরণী লেখক রাঙ্জপুক্রষদিগের বে সকল উক্তি ইত:পূর্ব 
উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সহিত সুখোপাধ্ার মহাশহ্বের কথার শক্য নাই। 
গেট সাহেবের তালিকায় প্রকাণ যে, ছোটনাগপুর, সাওতাল পরগণা, আঙ্গুল 
ও উড়িষ্যার দেশীয় রাজসমূহে খ্রীষট-ধর্মাবল্বীর সংখ্যা বিগত ১৯০১ অব পর্যন্ত 


এইবূপ ছিল, যথা 
১৮৮১ অঃ ৪৪,৯৯৮ জন, বৃদ্ধির হার শতকরা 
১৮৯১ অঃ ৯৬,৮৪৭ জন, ১২০১ জন 
১৯০১ অঃ ৯,৫৬,৬৩৪ জন, ৬১.০৭ জন 


স্বাভাবিক নিয়মে এই প্রদেশের গ্রী্টানদিগের যে বংশ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাঁহার 
ফণা ছাড়িস্ব দিয়! বিচান্ত করিলে দৃষ্টি হইবে বে, পৃর্বক্ত বিশাল ভৃভাগে মিশনরী- ' 
দিগের চেষ্টায় বিগত ত্রিশ বরে রা প্রঞ্ৃতপক্ষে ১৮৮১ অন্দ হইতে ১৯ * অন্য 


৩৬ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্ুখ ? 
প্ন্ত নানাধিক ৯* ভাজার জন হ্ী-ধর্াক্রান্ত হইয়াছে। ছোটনাগপুর বিভাগ 
ও সীওতাল পরগণার মোট জন-মংখ্যা ৬৭ লক্ষ ১০ হাজারেরও. অধিক। 
তন্মধ্যে, এদেশে মিশনরী মহাঁশর়দিগের শুভ পদার্পণ-কাল হইতে বিগত ১৯০১ 
অব পর্্ন্ত ১ লক্ষ ৫২০ হাঁজার জন মাত্র প্রভু খীশুবীষ্টের প্রচারিত ধর্ধ-তত্বের 
আস্থাদ গ্রহণ করিয়াছে। এখনও অন্ন ৬৫1০ লক্ষ তোক এ প্রদেশে 
“অন্ধকারে” কাল যাপন করিতেছে । ইহারা কত দিনে মিশনরী মহাশয়দিগের 
অনুগ্রহে “আলোক"প্রান্ত হই্া আলোচ্য প্রদেশকে অন্ধকার-শৃন্ত করিবে, গেট 
বাহাদুর বা অপর কোনও রাজপুর্ুষ তাচ্টা' গণনা করিয়া ঠিক করিতে পারেন 
নাই। বরং উদ্ধৃত তালিকায় দৃষ্টিপাত কষ্জিলে জানা যাইবে যে, আলোচা প্রদেশে 
্ী্টানের বৃদ্ধির হার, তৃতীয় ও চতুর্থ আঈম-সুমারীর মধ্যবর্তী কালে, পূর্ববর্তী 
দশ বংসরের তুলনায় অগ্দরেক কমি্না গিয়াছে ! কিন্ত কর্ণেল মুখোপাধ্যায় 
ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া বুঝিয়াছেন যে, ফ্তঃপর প্অতি সত্বরই সমগ্র সাওতাল 
পরগণা ও ছেটিনাগপুর বিভাগ শ্ব্টর্থে রক্ষিত জাতি দ্বারা অধ্াষিত হইবে ।” 
কর্ণেল মুখোপাধ্যায়ের গণনা-পদ্ধতি ফ্রিরূপ, তাহা অবগত নহি। গেট সাহেব- 
প্রমুখ রাজপুরুষেরা বলেন, আলোচ্য প্রদেশের বন্ত জাতিসমূচর মধো হিন্দু 
ধর্মের 'প্রতি উত্তরোত্তর পক্ষপাত বৃদ্ধি পাইতেছে। মুখোপাধায় মহাশয় বলিতে- 
ছেন, প্রদেশে “হিন্দুয়ানীর বিস্তার এক্ষণে রুষ্ধ হইয়াছে।” কোন্‌ তারিখ 
হইতে এই আকশ্মিক পরিবর্তন ঘটয়াছে, তাহা তিনি অনুগ্রহ করিয়া জ্ঞাপন 
করিলে হিন্দুসমাজ উপকৃত হইত, সন্দেহ নাই। তাহার পর যে প্রদেশে ৯* 
হাজার জনকে খ্রীষ্র্ম দীক্ষিত করিতে ৩০ বৎসর লাগিয়াছে, সেই প্রদেশের 
অবশিষ্ট ৬৫।০ লক্ষাধিক লোককে “অতি সত্বর” গ্রীষ্-ভক্ঞ করিয়া তুলিবার কির্প 
আয়োজন হইতেছে, তাহা জানিবার জন্ত হিন্দুহিতৈষি-মাত্রেরই আগ্রহ জন্মিবার 
সম্ভংবনা। ছুঃখের বিষয়, মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাদিগের সে কৌতুহল চরি- 
তার্থ করিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই ) কেবল একটি ভীষণ ভবিষ্বদধাক্্ 
কিয়া সাধারণের হৃদয়ে আতঙ্ক-স্চার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
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হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোস্মুখ ? 


৩৭ 


অনাধ্য বংশীয় হিন্দুদিগের জন-সংখ্যা 


(১৯০১ অন্দের আদম-সুমারী মতে। ) 


বাঙ্গালা প্রেসিডেগী 
আগারিয়া ১২,৯৯৯ 
হর ১,১৯৩ 
উরাও? ১৫৯,৩০৯ 
কদ্ধ ন৬৬০৬ 
কুর্ধা ৩১১৮১৫০৯ 
কোরওঘা ৭১৯০০ 
ফোর! ৮২,১৫২ 
খ্রওতাপ ১,০০৪৪০৩ 
পারিয়! ৪২,৩০০ 
গায় ৭৭৩৬ 
গো ১58৩/০৫৮ 
ঘাপী ৪৪3৭৩ 
চিক ৪০১৮৪ 
হুবী ৪,৮৩৪ 
তামড়িছা ৫১১০০ 
ম'গশিষ। ২৮,২৫০ 
নেওয়ার ১০৬৫৪ 
পন ৪১৭,৮৯০ 
ভুয়া ৬,৫৪,৪০৯ 
ভুটিঘ। ২,৫৬৪ 
ভূন ৩১৭,১০০ 
মগ চা 
ধহলী ৪৩১০০৯ 
মালপাহ ড়িয়! ২৯,৩৫৪ 
মালে ১২০৫৭৯ 
মুগ ৮৫১৪০ 
সরমী ২,৫০০ 
য়ে ২১০০৪৬ 
সাওতাগ ৫৮৬,৫০৭, 
[৫২] ৪৮৪০০ 





৩২,১৫,৮৫০ 


সামজিক বঙ্গে। 


৪8২৮ 
৬৪৯ 
১.১৬,৩৭৯ 
৮৪৯ 
৪,৯২,৮৬৮ 
১,৪৫৮ 
৩৯,৬৯৩ 
৯,৯১৩ 
১৮১৪৮ 
থণ৭ 
৯৯১ 
১২৪৯৭ 
৮৪ 
১৪৯৪৪ 
১০৯ 
২,৪৩৯ 
৮,৫৯১ 
১০,৭৫২ 
১৪২,৩৭৯ 
২,৫১১ 
২,*২/৩১২ 
২৩৫ 
১৫,২৫০ 
৫১৭৪৩ 
৮১৭ 
৫৬৭ ই 
১৪৯৯ 
২১৮৫৮ 
২৬৪২১ 
৮ 
২৬,০১/৩৬৫ 


প্রধান বাসস্থানের নাম। 


হজারিবাগ, মানভৃম। 
দাজ্জিলঙ্গ, পালামৌ। 

জলপাই গুড়ি, ছোটনাগপুর। 

উড়িযা]। 

ছোটনাগপুর। আনভুম। 

এ 

বদ্ধমান, ভাগলপুর, ছোটনাগপূর। 
রাজপাহী, পাটনা। ভাঁগলপুর, ছোটনাগপুর। 
মেদিনীপুর, জলপাই হি, ছোটনাগপুর | 
মধমনসিংহ, জলপাইগুড়ি। 
উড়িষা।, ছোটনাগপুর, কাছাড়। 

যশোহর, জলপাইগুণ়, ছোটনাগপুর | 
জলপাইগুড়ি, রাঁচী। 

রাজশাহী, তাগলপুর, ছেটিনাগপুর। 
সিংহদূম, ২৪ পরগণ। | 

রাজশাহী”, ছোটনাগপুর | 

রাজশাহী। 

ঘেদিন'পুর, উড়িবা। ছেটিনাগপুর। 

গাটনা। ভাগলপুর, ছোটনাগপুর | 
দাঞ্জিলিং। রাজশ্াহী। 

ছেদিনাপুর, উড়িষ্যা, ঝাকুড়া, মানুষ । 
চট্টগ্রাম। 

মেদিনীপুর, রাজশাহী, ভাগদপুর, ছোটন।গপুর। 
রাকশ।হী, নও তাল পরগণা। 
তাগলপুর । 
রাজশাহী, ২৪ পরগণা, ছে(টনাগ্নপুর। 
রাক্জশাহী, নিকিম। 

জগপাইগুড়ি, কূগরিহার। 

বর্ধমান, রাস্্ণাহী, ভাগংপুর, ছোটনাগপুর । 
ছোটন!গপুর, উড়িযা! 


৩ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোনুখ ? 


অনা্ধ্য হিন্দু ও শ্রীষ্টান। 

খাস বাঙ্গালার কতিপয় অনার্ধ্যজাতির হিন্দুধর্ম আস্থাবৃদ্ধির হিনাৰ £-- 
১৮৮১ অঃ ১৯০১ আঃ 
৫৮,৫৫২ ১১৯২১৪৮৭ 
ভুইয়া ৩১,৫৪৩ ও ৮৫ ৬৮২ 
খরওয়ার ৫১৬৯৮ ৃ ৯,৭৯৪ 
কোচ ১২,১৫১৩২১ ৃ ২০১৩৫,৯৮২ 
মীওতাল ৩১,৪০০ ? ২১৪৫১৯৪১ 


এই বৃদ্ধির িয়দংণ পূর্বববারের পবা ্রান্তি-জনিত, কিয়দংশ অন্য প্র্ে* 
হইতে সমাগত লোকের সংখ্য-জনিত  অবশিষ্টাংশ নবদীক্ষিত অন্যাগণে; 
সংখ্যা-বৃদ্ধিজনিত। এস্কলে শ্মরণ রাখা উচিত যে, ছোটনাগপুর হইতে বেম? 
অনেক অনাধ্য হিন্দু খান বাণালার নূতন আসিয়াছে, তেমনই আবার খাস বাঙ্গাল 
হইতে অনেকে আসামে কুলিক্গপেও চালান হইক়্াছে। 
সাঁওতাল পরগণায় অনার্ধযবংশীয় সাঁওতাল, মালপাহাড়িয়া ও মহলীর সংখ্য 
মোট ৭ লক্ষ। তন্মধ্যে এক লক্ষ দণ হাঁজার জন হিন্দুধর্ম ও বিংশতি সহতরন্ত্র 
আর্ধ্যভাষা অবলম্বন করিয়াছে । পক্ষান্তরে এ প্রদেশে মোট দেশীয় গ্রীষ্টানের 
খ্যা কিঞ্িননান ৯1* হাঙ্জার। ইহাদিগের মধ্যে পূর্বোক্ত অনাধ্যবংশীয় লোকের 
খ্যা নানাধিক ৮ হাজার হইতে পারে। এ প্রদেশে খবীষ্ধর্থ্ের ভবিব্যৎ কিরূপ 
উজ্জল, তাহা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। 
ছোটনাগপুর অঞ্চলে কুর্মী চিক ও তূমিজদিগের সংখ্যা বাদেও ৭ লক্ষ ৬৭।« 
হাজার অনার্ধ্য হিন্দুধন্মাবলম্বী। খর প্রদেশে সর্বাজাতীয় দেশীয় খ্রীষ্টানের সংখ্য 
১ লক্ষ ৪২৮* হাজারের অধিক নহে। যুগ্ডাদিগের মধ্যে ৮৫1০ হাজার জন হিন্দ 
হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে গ্রষ্টানের সংখ্যা ৫৫ হাজার। হিন্দু মুগাদিগের 
অনেকেই আর্ধ্য ভাষা! গ্রহণ করিয়াছে । খরওয়ারেরা সীওতাল হইতে ক্ষত্রিরস্বে 
পর্যন্ত উন্নীত হইয়াছে। 


জন-সংখ্যার হ্বাস-বৃদ্ধির কারণ। চা 
(৬) 
জন-মংখ্যার হাস-বৃদ্ধির কারণ । 


বলির়াছি, ১৮৮১ অন্ধের ধর্ধায়তন বঙ্গের আদম-স্থমারীর তালিকায় হিন্দু- 
মুদলমানের যে সংখ্যা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত মন্্ মুখোপাধ্যায় মহাশস 
ঘদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। এ সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া হিন্দুর বংশক্ষয়ের 
কল্পনা করা বা মুদলমানের অতিরিক্ত বংশ-বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত স্থাপন করা কিরূপ 
শদগ্গত, তাহাও দেখাইয়াছি। হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা-নির্ণয়ের যে পদ্ধতি তিনি 
মবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও দোষশুন্ত নহে। বাঙ্গালী হিন্দুর সংজ্ঞা-নির্ণয় বিষয়েও 
ঠাহার সহিত আদি একমত হইতে পারি নাই। এক্ষণে আর একটি বিষয়ের 
মালোচন! করা আবগ্তক । দেশের বা সম্প্রদার-বিশেষের জন-সংখ্যার হাসবৃদ্ধি 
ক কি. কারনে ঘটতে খারে এবং কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায়, তাহা দেশের বা সমাজের 
পক্ষে অনি্টকর হইয়! থাকে, তদ্দিবম্নের বিচার ন! করিলে, অনেক স্থলেই জন- 
খ্যার হ্বাস-বৃদ্ধি দেখিনা মনে অকারণ তর্ষামর্ষের উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা । এই 
কারণে সেই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া বাইতেছে। আমি বঙ্গদেশের অবস্থার প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়াই জন-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির কয়েকটি কারণ নির্দেশ করিতেছি, 

১ম জন্ম-সংখ্যার হাস, 

২য়-মৃত্ু-সংখ্যার বৃদ্ধি, 

ওয়-_তীর্থবান, চাকুরি বা জল-বাুর পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে পূর্বাপেক্ষা 
অধিক লোকের বিদেশ-গঘন, 

৪র্থ--গণনার ভ্রান্তি, 

৫ম-_ কোনও কারণে বিদেশাগত হিন্দু বা! সুদলমানের সংখা।-বৃদ্ধি,-_ 

এই পাঁচ কারণে প্রধানতঃ দেশের হিন্দু-জন-সংখ্যা হাস পাইবার সম্তাবন!। 
তন্মধ্যে ভৃতীর ও চতুর্থ কারণে দেশের জন-সংখ্যা হাম পাইলে, তাহা সমাজের 
পক্ষে অমঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য । কারণ, 
উহা দ্বারা সমান্দের বংশক্ষয় বা জননী-শক্তির অভাব বা হ্বাস প্রতিপর হয় না। 


৪৯ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোনুখ ? 
বাঙ্গালী হিন্দু প্রধানতঃ চাকুরিজীবী,__চাঁকুরির জন্য বাঙ্গালী বাইতে পারে না 
ভারতে এমন স্থান অন্ন। অন্রূপে জীবিকার্জনের জন্তও অনেক বাঙ্গালীকে 
প্রবাসে জীবন-যাপন করিতে হয়। বাঙ্গালীর ধর্শ-প্রাণতাও সামান্য নহে-_ 
ভারতে তীর্থ-্থানেরও অভাব নাই। সুতরাং বারাণসী, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, 
গা, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে দলে দলে বাঙ্গালী হিন্দু গমন করে-_অনেকে তথায় 
থাকিয়া জীবনের শেষাংশ যাপন করিয়া! থাকে । এইরূপে ষে সকল বাঙ্গালী হিন্দ, 
খাস বাঙ্গালার বাহিরে নানা স্থানে বাস করে, তাহাদের সহিত সামাজিক বাঙ্গালার 
লোকে নানা সম্ন্ব-সথত্রে জড়িত, এ কথ অস্বীকার করা যায় না। বাঙ্গালীর 
বংশ-বিস্তারের বা বংশ-ক্ষয়ের বিচারকার্ধে এই সকল প্রবাসী বাঙ্গালী বংশধর- 
দিগের কথা বিশ্বৃত হওয়া উচিত নহে। ্ে সকল কারণে বাঙ্গালী হিন্দু বিদেশে 
গমন করে, সে সকল কারণ বাঙ্গালী যুসলামানদিগের সমন্ধে বিদ্যমান নাই, এ কথা 
আদম-সুমারীর কর্তৃপক্ষকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম 
এক ত্রহ্গদেশ ভিন্ন আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেক 
মুমলমান জীবিকার্জনের জন্য ব্রহ্মদেশে গমন করিয়া থাকে । বিগত করেক- 
বারের আদদ-সুমারীদমূহের তালিকায় দৃষ্টপাত করিলে জানা বায় যে, প্রতি 
বতসরই বিদেশগাদী বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে_-রেল পথের বিস্তারের 
সহিত বাঙ্গালী হিন্দু চাকুরী, জল-বায়ুর পরিবর্তন ও তীর্থবান উপলক্ষে ক্রমেই 
অধিকতর সংখ্যায় বিদেশে গিয়া বাদ করিতেছে । ব্রন্মদেশেও বাঙ্গালী মুঘলমানের 
ংখ্যা বাড়িতেছে। কিন্তু প্রবাসী বাঙ্গালী হিন্দুর তুলনায় ত্াহাদিগের সংখ্যা 

অনেক কম। উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় বাঙ্গালী হিন্দুর বিদেশ-গমনে সামাজিক 
বাঙ্গালার হিন্দু-সংখ্যা কিঞ্চিৎ হী পাইবার কথা। এইরূপ সংখ্যা-হ্রাস সমাজের 
পক্ষে অনিষ্টকর নহে। ছুঃখের বিষয়, কর্ণেল মুখোপাধায় এই তত্বের প্রতি 
মনোযোগ করেন নাই। তিনি এক দিকে যেমন মালদহ, মানভূম, কুচবিচার, 
শ্রীহউট ও কাছাড়ের হিন্দু বাঙ্গালীদিগকে বঙ্গীয় সমাজ হইতে বর্ন করিয়াছেন, 
অন্ত দিকে সেইরপ প্রবাসী বাঙ্গালীর কথ! একেবারেই বিশ্বৃত হইয়াছেন। 

চতুর্থ কারণে ব! গণনায় ত্রান্তি-হেতু অনেক সময়ে হিন্দুর সংখ্য! আদর্ম- 


জন-সংখ্যার হ্বাস-বৃদ্ধির কারণ। ৪৯ 


্থমারীর তালিকায় হাস পাইয়া থাকে । কারণ, কে হিন্দু, কে হিন্দু নয়, অথবা 
কাহাকে হিন্দু বলা উচিত, কাহাকে বলা উচিত নহে, তাহা গণনাকারী রাজ- 
পুরুষেরা অনেক সময়েই স্থির করিতে পারেন না। এবিষয়ে আদম-সুমারীর 
বিবরণীতে রাজপুরুষদিগের অনেক কৌতুককর গবেষণা ও মত-ভেদ দেখিতে 
পাওয়া যায়। যাহার! ভূত-প্রেতের পুজা দেয়, এমন অনেক নিম়শ্রেণীর হিন্দু, 
রাজপুরুষদিগের কল্যাণে “এনিমিষ্” নামে অভিহিত হইয়া থাকে । অনেক বন্ধ 
জাতি হিন্দুধর্শ গ্রহণ করিয়াও সরকারী গৃণনাকারীদিগের নিকট হিন্দু বলিয়া 
গণা হয় না। ইহারা আচারে ব্যবহারে, ব্রাঙ্মণের প্রাধান্ত-স্বীকার-বিষয়ে ও 
পৌরাণিক দেব-দেবীর উপাসনায় বহু পরিমাণে প্রক্কৃত হিন্দুর মত হইলেও কোন 
কোনও রাজপুরুষ ইহাদিগকে হিন্দুশ্রেণীতে স্থান দান করিতে সঙ্োচ বোধ করিয়! 
ধাকেন। আবার কেহ কেহ ইহাদিগকে “হিন্দু” বণিয়া গণনা করাই স্ঠ 
বলিয়া মনে করেন। এইরূপ মততেদের ফলে দেখ ধায় যে, যাহারা একবার- 
কার আদম-সুমারীতে দিনদু” বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, শাহারাই পরবারে 
*এনিমিই” নামে অভিহিত হইপ্লা হিন্দু শ্রেনী হইতে বিভাড়িত হইতেছে। রাছ- 
পুরুষদিগের এইক্ধপ খেয়ালের জন্য হিন্দুর সংখ্যার কখনও হাস কখনও 
বৃদ্ধি হইয়া থাকে । ১৮৮১অব্দে এইরূপ কারণে হিনুর সংখ্যা-হ্রাস না হইলে 9, 
১৮৯১ অবে বিলক্ষণ হইয়াছিল। 

গণনায় ভ্রান্তি আর এক কারণে হইতে পারে। যদি কোনও প্রদেশের 
একাংশের জন-সমূহের গণনা-কার্ধ্য প্রথম বারের আদন-সুমারীর দময় না হইয়! 
ধাকে ও দ্বিতীয় বাদের আদম-নুমারীর সময়ে উহ! সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহা 
ইইলে সহসা এ প্রদেশের জন-সংখ্যা বাড়িয়া গিরাছে বলিয়া লোকের ভ্রম জন্মে। 
স্নামাদের দর্ভাগাক্রমে বঙ্গদেশের বিশেষতঃ খান বাঙ্গালার মুনলমান-প্রধান কোনও. 
কোনও স্থানের সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ ঘটিয়ছে। কাজেই কর্ণেল মুখো- 
ধাধ্যায়ের ন্তায় 'অসম্যগ্দর্শী লোকের ধারণ! হুইয়াছে যে, দ্বিতীর বারের আদন- 
হুমারীতে খাস বাঙ্গালার মুসলমানের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিস্য ১৮৮৯ 
নঈঝৌর আদম-স্থুমারী বিভাগের অধ্যক্ষ বোডিলন সাহ্ছেব 9 লিথিয়াছিলেন,-- 


৪২ হিশ্দুজাতি কি ধ্বংসোম্বুখ? 
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এখন সামাজিক বালালার মুদগযান-প্রধান কোনও কোনও স্থানে যে এইরূপ 
গোল ঘটয়াছিন, তাহার প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছি । ১৮৯১ অবের আদম- 
সুমারার অবাঙ্ষ ওডোনেল লাহেব শ্বীর ক্লিপোর্টেত ৪৩ পৃঠায় মরমনসিং হ্‌- 
সন্বন্ধে লিখিয়াছেন__ 
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অর্থৎ ১৮৭২ অন্দের আদম-সুমারীর সময়ে মগ্রমনসিংহের অনেক স্থানে 
সোক-গননা-কার্ধা আদৌ সম্প হর নাই। সম্ভবতঃ কয়েক লক্ষ লোকই 
পেবারকার জন-গননায় বাদ পড়িস্তাছিল। এই কারণে বিগত ১৯ বৎসরে 
ময়মন'সংহ জেনাস্ম যে দশ লক্ষাধিক লোকের বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইতেছে, 
তাহা মপ্ূর্ম যথার্থ নহে। ১৮৮১ অন্দর আনম-দ্বমারীর সময়ে ময়মনসিংহের 
জেলা মাজিষ্টে্ট বাহাদুর লিখিয়/ছিলেন,__ 
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বাখরগঞ্জ সন্বন্ধেও সেইরূপ অভিষোগ শুনিতে পাওয়া যায় ।-_ 
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জন-সংখ্যার হ্াস-বৃদ্ধির কারণ। ৪৩ 
এখন নোয়াখালির অবস্থা শ্রবণ করুন-_- 
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১৮৮১ অন্দের আদননুমারীতেই ঘখন নোয়াখাণির অনেক লেক গণনায় 
বাদ পড়িরাছিল, তখন ১৮৭২ অন্দে যে বাদে পর্রিনাণ আরও অধিক ছিল, 
তাহ সডজ্গেই বুঝিতে পারা যায়। দুললআন-প্রধান চট্টগ্রামে, বশোহরে ও 
মুশিদাবাদের অংশবিশেষে প্রধনবারের জনগণনার অনেক লোক বার পড়িরাছিল। 
(0০50৯ ০1]70012 ৮০]. 1. 49-709,1)001- 0) 5) ৫7৫ ৯০) 

ফলকথ, প্রথনবারে পুর্বাবদের আনক সুগননান ধান হানেই লোক 
গণনার , বাবস্থা করিত পারা বায় নাই-১৮৮১ অবের আদন-নূমারীর 
সনরেও অনেক লোক ত্রমক্রমে বার পডিয়াস্িল। ১৮৯১ আনে ওডোনেগ 


বাহাদুর অনুমান করেন নে, বণল পুরবঙ্গে রা বারের আরদসুনাহীতে 
শতকরা ৩জন লোক বাদ পড়িয়া থকিবে। (৬৪ পৃঃ) প্রথম সাতে কত 
বাদ পড়িয়াছিল, কে বলিবে? বিশিঘতঃ রর সদাজে অবরোধ-গ্রধার 


আধিকা-বশত;ঃ উ সনাজের অনেক স্ত্রীল্লোকেই বে গ্রথন দুই বারের গণনা- 
কালে বাদ গড়িয়া থাকিবেন,.নে বিষরে সন্দেহ নাই । ১৮৯১ অন্ধ হইতে 
লোক-গণনার সবিশেষ ন্ুুব্যব্া করা হর। এরথন বারের অপেক্ষায় দ্বিতীয় 
বারে গণনায় অধিকতর সতর্কতা অবলম্বিত হ্ইস্বাছিল। কাজেই উত্তরোত্তর 
মুদলমানের সংখ্যা-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এই বৃদ্ধির কিয়দংশ পূর্ববর্ণত গণনার 
ভ্রম-বশতঃ ঘটয়াছিল ও কিয়দংশ বৈদেশিক মুললনান কুলি-মহ্ুরের খাস 
বাঙ্গালায় সাময়িক উপস্থিতির জন্য ঘ্স্সাছিল। সুতরাং কর্ণেন মুখোপাধ্যায় 
সুদলমান-নংখ্যার যে বৃদ্ধির হার দেখিটা ভীত হইয়াছেন, সে বৃদ্ধি সর্বংশে প্রকৃত 
বংশ-বিস্তার-জনিত নহে-- উহা পুর্বর্বারের গণনার ভ্রান্তি ও বৈদেশিকগণের 
সাময়িক উপহিতি-বশতই হইয়াছে। শেষোক্ত ঘটনাকে আদি “৫ম কারণ” 


৪৪ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোম্ুখ ? 


বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। সে বিষয়ে অধিক আলোচনা করিবার বোধ হয় 
প্রয়োজন নাই-_ইতঃপূর্ক চতুর্থ পরিচ্ছদে বে আলোচন! করিয়াছি, তাহ! 
হইতেই বুদ্ধিমান পাঠক প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। 

প্রথম ও দ্বিতীয় কারণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দৃষ্ট হয় যে, মুসলমানের 
জন্ম-সংখ্যার অন্থপাত হিন্দুর অপেক্ষা কিঞিৎঅধিক হইবার সম্ভাবনা । কারণ, 
বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের নিন্নস্তরেও বিধবা-বিবারের প্রচার অন্ন। ফলে অনেক 
গর্ভ-ধারণ-ক্ষমা হিন্দুরমদীকে নিঃসন্তান থাকিতে হয়। মুগলমানদিগের মধ্যে 
“নিকা” করিবার প্রথ। প্রচপিত থাকায় তাঁচাদিগের বংশ-বুদ্ধি হিন্দুর অপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ অধিক হওয়াই স্বাভাবিক । “কিঞ্চিতঅধিক” বলিবার কারণ এই যে,. 
নিকা করিবার অধিকার থাকিলেও সকল 'দুসলমান-বিধবার ভাগ্যে “নিক.” 
ঘটয়! উঠে না। কর্ণেল সুখোপাধার বলে, সুদলমান-সমাজে ১০ হইতে 
৪* বংসর বসের মধ্যে শতকরা ৩৮ জন বিধবা আছে) হিন্দুসমাজে এ ছুই 
বয়সের মধ্যে বিধবার সংখা! শতকরা ৪৮ জন।” তাহার মতে বিধবা-বিবাহের' 
জন্য মুসলমান সঘাঁজে অধিক বংশবৃদ্ধি হইয়। থাকে, “এ কথাটি একেবারে 
অমূলক নহে ;” তথাপি “ই কারণে থে বৃদ্ধি হয়,” তাহা তাহার মতে “অতি 
সামান্ত।” তাঁহার এই অনুমান জ। যথার্থ । 

বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ থাকায় বঙ্গীয় হিন্দুমমজে সন্তানোৎপন্তির হার মুসলমান 
সমাজের অপেক্ষা কিঞ্িত নান, সন্দেহ নাই। কিন্তু হিদুসমাজে সন্তানোৎপত্তির 
হার দিন দিন হাস পাইতেছে, এ কথা গ্রতিপন্ন করা সহজসাধ্য নহে। সরকারি 
জন্ম-মৃত্যু-বিবয়ক বীধিক-তালিকায় এবিষয়ের কোনও সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়ন!। 
তবে আদম-নুমারীর অঙ্কে দৃষ্টপাত করিলে জানা যায় বে, বিবাহের বয়দ-বৃদ্ধির' 
সহিত হিন্দুসমাজে দিন দিন বাল-বিধবার সংখ্যা হাস পাইতেছে-_পূর্ক্রে যত রমণী 
বিধবা হইতেন, এখন আর তত হন না। এইরূপে সধবার সংখ্যা-বৃদ্ধি নিঃসন্দেহ 
বংশ-বৃদ্ধির অনুকূল । সুতরাং হিক্ুসমাজে দিন দিন জন্ম-সংখ্যার হাঁস হইতেছে» 
এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে ন| বলিয়াই আমার মনে হয়। সরকারি মৃত্যু-তালিকায় 
মনোযোগ করিলে দৃষ্ট হইবে যে, মুদলমান অপেক্ষা মাধারণতঃ হিন্দু অধিকতর 


জন-সংখ্যার হ্বাস বৃদ্ধির কারণ । ৪৫ 


দীর্ঘজীবী__মুসলমানের মৃত্যুর হার অনেক স্থলে হিন্দুর অপেক্ষা অধিক। এ 
বিষয়ের বিস্তারিত আলোচন! পরে করা যাইবে । 

পূর্বোক্ত পাচট কারণ ব্যতীত আর একটি কারণে দেশের জন-সংখ্যা হাস 
পাইবার সষ্তাবন।। সেই ৬ঠ কারণকে আমি আধিদৈবিক কারণ বলনা নির্দেশ 
করিতে ইচ্ছা করি। এই শেষোক্ত কারণে যদি কোনও সমাজের বহদংখ্যক 
লোক সহসা কালগ্রাসে পতিত হয় ও তাহার ফলে যদি সেই সমাজের জন-সংখ্যা- 
বৃদ্ধির পথে কির্ংকালের জন্য বাধা ঘটে, তাহা হইলে সেই সমাজের ভবিম্যুৎ- 
সম্বন্ধে আশঙ্কাযুক্ত হইবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। সাময়িক আগস্ক 
কারণের ফলও কখনও স্থায়িভাবে অশ্ুভকর হয় না-_সমাজ-তন্বক্ঞ বাক্তি- 
মাত্রেই বোধ হয়, একথা স্বীকার করিবেন । 

কর্ণেল মুখোপাধ্যায় বলেন, প্রথম আদম-সুমারীর পরবর্তী নয় বৎসরে 
বাঙ্গালা হিচ্দুর সংখা! দেড় লক্ষের অধিক বৃদ্ধি পায় নাই। কিন্তু তৎপরবর্তা 
দশ বৎসরে উহা! ৭ লক্ষ বৃদ্ধি পাপ ও তাহার পর দশ বর্ষে ১৪ লক্ষ বাড়ে। 
আমি তর্কস্থলে তাহার হিনাবই ভ্রমণূন্য বল্পিরা মানিনা লইন্| তাকে জিজ্ঞাসা 
করিতেছি-_-“এনপ হইল কেন? প্রথম ৯ বংপার হিন্দু সংখা দেড় লক্ষের 
অধিক বাড়িল না কেন? আবার পরবর্তী দশ বংদরে তাহাদের সংখা হঠাৎ 
৭0০ লক্ষ ও তাহার পর ই সময়ের মধো একেবারে ১৪ লক্ষ বাড়িল কিরূপে ? 
কর্ণেল মুখোপাধ্যায় স্বীর প্রা়-শ ত-পৃঠবা।গী পুস্তকের কুতাপি এ প্রশ্নের সীনাংসা 
করিতে চেষ্টা করেন নাইণ' বোধ হর, এ প্রশ্ন হার নির্বিকার চিন্তে আদৌ 
উদিত হয় নাই। কিন্ত তিনি যি কিঞ্চিত ধীরতার সহিত আদম-সুনারীর বিবরণে 
মনোবোগ করিতেন, তাহা হইলে বর্ধমান বিভাগের ভীষণ মহ'নাবীর ইতিহাস 
ভাহার নেত্রপথে পতিত হইত এবং তিনি হিন্দুর সেই আধিদৈবিক বিপনকে 
“ক্ষয়রোগ” নামে অভিহিত করিতে সাহদী হইতেন না । 

বর্ধমানের স্তায় স্ুুবৃহৎ বিভাগে সেবার যেক্প ছূর্ধটনা ঘটগ্লাছিল, সেন্ধপ 
ঘটনা! স্বাগত: সকঙ্গ সময়ে ঘটে না। যেখানে পুনঃ পুনঃ তীন্ূপ ঘটে, 

সেখানে জাতীয় হ ভব বে'লপাশ্স্কী। নিশ্চিত প্রবল হইয়া! উঠে। কিন্তু বঙ্গীয় 


৬ _. হিদুজাতি কি ধ্বংসোনুখ ? 


হিন্দুপ্রধান প্রদেশসমূহে বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সেরূপ ভয়গ্কর ছুর্দৈব আর 
ঘটে নাই। সুতরাং হিন্দু পূর্বের ক্ষতি-পূরণ করিয়া আবার বংশবৃদ্ধির পথে 
অগ্রসর হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। মুপলনান-প্রধান কোনও. স্থবৃহ 
বিভাগে যদি ধীরূপ ছুর্ঘটনা ঘটত, তাহা হইলে মুদলমানের সংখ্যাও বহুলন্ধপে 
কমিরা বাইত এবং সেই ক্ষতির পূরণ করিতে না পারা পর্যন্ত তাহাপিগকে ও 
কিছু দিন হিন্দুর পশ্চাতে পড়িন! থাকিতে হইত । 

কিন্ত এইরূপ গুরুতর ছুর্দৈব-ঝটকার ্বাধাত সহ করিয়াও হিন্দু জীবন- 

গ্রামের পথে যথাসাধ্য দ্রুত গতিতে অগ্রননন; হইতেছে। হিন্দুর সংখ্যা প্রথম 
দশ বৎসরে ৭০ লক্ষ ও পরবর্তী দশ বৎসরে: ১৪ লক্ষ বাড়িয়াছে বলিয়া কর্ণেল 
মুখোপাধ্যায়ই সাক্ষ্য দিতেছেন। ছ্গিজ্রান! করি, ইহা! কি হিন্দু জাতির ধ্বংদপপে 
অগ্রসর হইবার লক্ষণ ? ৰ 
2 
১৮৯১ অর্ধের লোক-গণন! | 

তৃতীয় বারে বা ১৮৯১ খৃষ্টান্দে বঙ্গের লোকগণনা-কারধ্য পূর্ব ছুইবারের 
অপেক্ষা অধিকতর সতকতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। মিঃ সি, জে, 
ওডোনেল দেবার আদম-স্থমারীর অধ্যক্ষ নিষুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি লোক- 
গণনার যে অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তাহাতে হিন্দুর সংখ্যা কিয়ৎপরিমাণে 
কমিয়! গিয়াছে ও মুসলমানের সংখ্যা! বাড়িয়া উঠিরাছে বলিয়! প্রতিভাত হয়। 
১৮৮১ অবে বোর্ডিলন সাহেব সমগ্র বাঙ্গালার জন-সংখ্যা-বৃদ্ধির ফল-সন্বন্ধে নিষ্ন- 
লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন £-_ 
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অর্থ. পুর্কাবারের আদম-স্ুমারীর পর হিন্দুর সংখ্যা শতকর! ২ জন হিসাবে, 
সুললমানের প্রতিদশ হাজারে ২ জন হিসাবে, এরষ্টানের ৪ জন হিসাবে, বৌদ্ধদের 


১৮৯১ অবোর লোক-গণনা | ৪৭ 


হাজার করা ১ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে ; পক্ষাস্তরে বন্যজাতিসমূহের সংখা! 
হাজার কর! ৬১ জন কমিয়া গিয়াছে। হিন্দুর এইরূপ সংখ্যা-বৃদ্ধির কারণ যে, 
ব্রাহ্মণের" স্বধর্ম-প্রচার-তৎপরতা, তাহা বোর্ডিলন সাহেবের মন্তব্যের শেষাংশে বা 
'অনার্ধ্য বন্য জাতিসমূহের সংখ্যাহাসের পরিমাণে মনোযোগ করিলেই বুঝিতে পারা 
বায়। বোর্ডিলন বাহাছুরও লিখিয়াছেন,__ 
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সিংহভূম, মানভূম, জলপাইগুড়ি, টট্টগ্রাম, কুচবিহার, সীওতাল-পরগণা ও 
উড়িষ্যার দেশীয় রাজাসমূহে ব্রাহ্মণের চেষ্টায় বহসংখাক বন্-জাতীয় লোক যে 
হিন্দুধর্ম দীক্ষিত হইরা হিন্দুর সংখ্যা-বুদ্ধি করিয়াছিল, তাহা অ.দম-নুমারীর 
তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়। উদাহরণ স্বরূপ মানভূম জেলার 
জন-সংখ্যার তারতম্যে দৃষ্টিপাত করুন। ১৮৭২ অন এ জেলায় প্রায় ৮ লক্ষ 
২৮ হানার হিন্দু ছিল, কিন্তু ১৮৮১ অন্দের গণনার তথায় » লক্ষ ৪৬৯ 
হাজার বা একলক্ষ ১৮ হাজার অধিক হিন্দু দেখিতে পাওয়া বার। বংশবৃদ্ধির 
স্বাভাবিক নিরমে এ নয় বৎসরে হিন্দুর সংখা! ত্রিশ সহক্রের অধিক বুদ্ধি পাইবার 
সম্ভাবনা ছিল না। স্থতরাং অতিরিক্ত প্রায় ৮* হান্দার হিসুই নবদীক্ষিত। 
ইহার কিয়দংশ পূর্ব গণনার বাদ পড়ির! থাকিতে পারে। সে যাহা হউক, 
ব্রাহ্মণের! এ প্রদেশের বন্য জাতিসমূহকে হিন্দুধন্মে দীক্ষিত করিয়াই ক্ষাস্ত হন 
নাই, তাহাদিগের প্রধান ব্যক্তিদিগকে ক্ষত্রিরত্ব দান করিয়া গৌরবাত্বিত করায় 
ও তাহাদিগের পুরাতন দেবতাসমূহকে আপনাদিগের “তেত্রিশ কোটির” মধ্যে 
গ্সাসন দান করায় হিন্ুধর্দের প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ স্বভাবতই অধিক দেখা 
যায়। এইরূপ ঘটনা যে, কেবল বঙ্গদেশেই ঘটতেছে, তাহা নহে) উড়িয্া্ 
মধ্যভারতে ও বোস্বাই প্রদেশে ও এইরূপ হিন্ুরর্্-বিস্তার-কার্যের বিরাম লাই। 
বোর্ডিলন বাহাদুর ১৮৮১ অন্ধের অগম-ন্মারীত্র বিবরণ-পুস্তকের ৭৭1৭৮ 
পৃষ্ঠায় এই ব্যাপারের বিশদ বর্ণনা! করিস্থাছেন। কৌতুহ্দী পাঠক তাঁহা পাঠ 


৪৮৮ ছিনদুঙাতি কি ধ্বংসোনুখ ? 


করির! দেখিতে পারেন । এ সনরে সাওতালদিগের মধ্যে ২ লক্ষ ৩* হাজার 
জন ও কোলদিগের মধ্যে ২ লক্ষ ৫৭%* হাজার জন হিন্দুধর্্াবলহ্ী ছিল, ইহাও 
বেঙিলন সাহেব প্রদর্শন করিয়াছেন । 

আমাদের ছুর্ভাগ্যক্রমে অনেক গ্রীন্তীন লেখকের নিকট ইহা গ্রীতিকর ব্যাপার 
বলিয়। মনে হয় না। কুটিল ব্রাহ্মণের ফাদে পড়িয়া এই সকল বন্য জাতি 
'আপনাদিগের অদভ্য আচার ব্যবহার ত্যাগ করিতেছে এবং খ্রীষ্টান না হইয়া ও 
বৈদেশিক গ্রীষ্টায় সভ্যতার অন্ুকারী না হইস্কা প্রতিবেশী হিন্দুসত্যতার আশ্রয়- 
গ্রহণ-পর্বরক হিন্দুর জন-শক্তিন্ন বর্ধনে সহাক্সতা করিতেছে, ইহা অনেকের 
নিকট অনার্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবাল কথা । মিশনরীর! ত্রিশবৎসর 
কাল প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া সাঁওতাল পরা ও সমগ্র ছোটনাগপুরে বিশাল 
জনসমূহের মধ্যে ৯০ হাজারের অধিক লোককে গ্রীষ্টান করিতে পারিলেন না, 
আর কুসংস্কারাচ্ছনন ব্রাহ্মণ এক ক্ষুদ্র মানভূম জেলাতেই প্রায় ৮* হাজার বন্য 
জাতীয়কে হিন্দু করিরা ফেলিল, ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়? ইহার 
পর, নূতন রেল-বিস্তারের সহিত দেশের হুর্গম স্থানসমূহে যাতাক্াতের পথ 
যতই স্পম হইবে, ততই ব্রাহ্মণের এই অত্যাচার বৃদ্ধি পাইবে! ইহা 
কি সহা তয়? এইরূপ চিন্তার বশবর্তী হইয়াই হউক, আর অন্য যে 
কারণেই হউক, মিবিলিয়ান ও'ডোনেল বাহাদুর ১৮৯১ অন্ধে ব্যবস্থা 
করিলেন যে, নবদীক্ষিত বন্যজাতিদিগকে পূর্বের ন্যার আব হিদ্‌ বণিক্না গণ্য 
করা হইবে না!-_ভাহারা “এনিমিস্টিক” এই সম্পূর্ণ নৃতন নামে অভিহিত 
হইবে। এই অভিনব গণনা-পদ্ধতির ফলে সমগ্র বঙ্গদেশের হিন্দ-সংখ্যা 
হাজারকরা ১২৯ জন কমিয়া গেল! অবশ্ঠ মুসলমানেরা ও মিশনরাম্ যাহা- 
দিগকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, ভাহীরা মুসলমান ও গ্রীষ্টান বণিয়্াই 
গণ্য হইল। এইরূপে “এক যাত্রায় পৃথক ফলের” ব্যবস্থা হওয়ায়, ওডোনেল 
বাহাদুরের সংকলিত আদম-সুমারীর তালিকায় মুসলমানের সংখা! মোটের 
উপর প্রতি দশ হাজারে ৪৯ জন হিসাবে বাড়িয়া গেল! ইহার পর ওডোনেল 
“্বাহাছুর গণনা করিরা দেখাইকাছেন নে, এই হারে বরাবর হিন্দুর সংখ্যা 
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স্বান ও মুসলমানের সংখ্যা-বৃদ্ধি হইলে ৬৫০ বৎসরে বঙ্গদেশ হিন্দু-শৃন্ত ও 
মসলমানময় হইয়া উঠিবে, এবং পূর্বঙ্গে ৪ শত বংসর পরে আর একজন 
হিন্দুও থাকিবে না! কর্ণেল মুখোপাধ্যায় স্বীন্ন পুস্তিকায় এ বিষগ্নের আভাস 
দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, “হিন্দুর অস্তিত্ব কত বৎসরে বিলুপ্ত হইবার 
সম্ভাবনা, তাহ পর্য্যস্ত তিনি (মিঃ ওডোনেল ) গণনা করিয়াছিলেন” সাড়ে 
ছয় শত ও চারিশত বৎসরের কথাটা মুখোপাধ্যায় মহাশয় খুলিয়া বলেন নাই 
কেন? সে যাহা হউক, মুসলমানের এরূপ সংখ্যা-বৃদ্ধি যে সর্ধাংশে তাহাদিগের 
বংশ-বিস্তার ক্ষমতার ফল নহে,_পূর্বববারের গণনায় ভ্রাস্তিহেতু এরূপ প্রতীয়মান 
হইতেছে, একথা ইতঃপূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। আর ওডোনেল বাহাদুর 
যাহাদিগকে এনিমিট্ট-শ্রেণীভুক্ত করিয়া হিন্দুর সংখ্যা-হ্থাস করিয়াছিলেন, তাহা- 
দিগের অনেকে এখন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া দ্বিজত্বের দাবী করিতেছে! 

কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় ধাহার! হিন্দুয়ানীর বিস্তার রুদ্ধ হইতেছে 
ভাবিয্না আকুল হইকাছেন, তাহাদিগের সান্বনার জন্য এই প্রসঙ্গে আরও 
ছুই জন পাশ্চাত্য মনীষীর মত উদ্ধৃত করা গেল :__- 
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কর্থ।ৎ স্ষ্ট, ইসলাম, বৌদ্ধ প্রভৃতি খণ্মে ভারতবর্ষে প্রতিখখসর যত লোক দীক্ষিত 
হয়, তাহাদিগের মোট সংখা! জপেক্ষ। ব্রাদ্ষণা-ধর্থে গ্রতিবতদর অধিক লোক দীক্ষিত 
হইয়া খাকে। ব্রাঙ্গণেয়া নানাস্থানেই অনার্ধাদিগকে ও তাহাদিগের উপাদ্য দেবতা- 
দিগকে কুসংস্কৃত করিগা। আপমাদিগের সত্যতর সমাজে স্থান দিয়! খাকেন। 


এক্ষণে স্তার আল্ফ্রেড লায়ালের সমগ্র ভারত-বিষয়িণী উক্তি ত্যাগ করিয়া 
খাস বাঙ্গালার অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। বঙ্গের ভৃতপূর্ব্ব ছোটলাট শ্তার 
অর্জ ক্যাম্বেল বাহাছুর বিগত ১৮৭১ অন্ধের বঙ্গীয় শাসন-বিবরণীর এক 


স্কলে লিখিয়াছেন,_-_ 


৫০ হিন্দুজাতি কি ধবংসোন্ুখ ? 
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অর্থাৎ হিল্দু-সমাগ্গে আাতিতেদ (প্রথ। থাকার, হিন্ুসমাজ-বাহভৃতি বত লোকের ইচ্ছ। 
হিন্দুসমাজে প্রযেশের পথ টনুক্ত রহিয়াছে । জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধাচরণ না করিলে 
বে কোন শ্রেনীর লোক একটি নূতন জাতি গঠন করিয়। হিন্দু নামে পরিচিত হইতে পারে ; 
তাহাদিগকে হিন্ু-সমাজে গ্রহণ করিতে ব্রাহ্মণেরাও সাদ! প্রস্তত থাকে । 


ইহা কি ধ্বংসোন্ুখ জাতির লক্ষণ টু কয়েক শতাৰী পূর্ব্ণে আসামের 
অধিকাংশ অধিবাসীই শ্ামদেশীয় এবং বৌদ্ধ ও অনার্ধা ধর্মাবলম্বী ছিল। বিগত 
ছুইশত বৎসরের মধ্যে তাহাদিগের তিন চতুর্থৃংশের অধিক লোক হিন্দুধর্মের ও 
হিনু-সমাজের ছায়ার আশ্রয়লাভ করিয়াষ্ট্রে। বিগত ১৯*৯ অবের আদম- 
স্ুমারীর বিবরণেও রিজলী সাহেব লিখিয়াছের,-_ 
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তবে 'ওডোনেল সাহেবের স্তায় আদম-সুমারীর বিবরণী-লেখকের। দয়া করিয়া 

এই সকল নবদীক্ষিত জাতিকে হিন্দু বলিয়া গণ্য না করিলে লোক-গণনায় হিন্দুর 
ংখ্যা-বৃদ্ধি কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে ? 

এক্ষণে, পুর্ব পূর্বববারের আদমনুমারীতে যে সকল নবদীক্ষিত বন্তজাতি হিন্দু 
বলিয়া আত্ম-পরিচয় দান করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে কতজন ওডোনেল 
বাহাছরের কৃপায় হিন্দুসমাজ হইতে বিতাঁড়িত হইয়া এনিমিষ্-শ্রেণীতূক্ত হইয়াছে, 
তাহা নির্ধারণের চেষ্টা করা যাঁউক। প্রথমতঃ দেখা যাউক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
বারের গণনায় এনিমিষ্টদিগের সংখ্যার কিরূপ তারভম্য ঘটিয়াছিল।-_ 


১৮৮১ অঃ ১৮৯১ অঃ 
পশ্চিমবঙ্গ ২১১৯,৩১৪ ২,৮২১৬৭১ 
মধ্যব ৮৩৭ ৯১৭২৭ 
উত্তরবঙ্গ ৭১৪৬৮ ৪১,৭৬৯ 
মানতৃম ৬৫,৯৪৮ ১৬৬,৭২৯ 
পূর্ব ২৬১৯৫৯ ৩৬,৯৬৯ 


মোট ৩,১৯,৯১৭ ৫১৩৬১২৪৯ 
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উদ্ধৃত তালিকায় মনোযোগ করিলে, পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, ১৮৮১ অৰ 
হইতে ১৮৯১ অন্দের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে, অর্থাৎ বর্ধমান বিভাগে “এনিমিই"'দিগের 
সংখ্যা শতকর৷ প্রায় ২৯জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মধাবঙ্গের বৃদ্ধির হার 
পাঠকের কর্পনা-শক্তিকে পরাস্ত করিবে। এঁ বিভাগে ৮৩৭ জনের স্থলে 
একেবারে ৯** হাজার হইয়াছে ; অর্থাৎ, সাড়ে দশগুণেরও অধিক বাড়িয়াছে। 
স্বাভাবিক নিয়মে এরূপ বংশ-বৃদ্ধি কি কোনও দেশে, কি কোনও জাতির 
মধ্যে সম্ভবপর? উত্বরবঙ্গে এনিমিষ্টের সংখ্যা প্রায় ৫॥০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ! 
মানতূমে ২।০ গুণ বাড়িয়াছে। পূর্ববঙ্গের বৃদ্ধির হার শতকরা ৩৯ জন 
হইয়াছে । সিবিলিয়ান ওডোনেল বাহাদুরের গণনা-মাহাক্ম্যে এনিমিষ্টদিগের 
বেবধপ বংশবৃদ্ধি হইয়াছে, সে কালের রাক্ষমরাজ রাবণের বংশও সেরূপ খরবেগে 
কখনও বৃদ্ধি পাইয়াছিল কি না সন্দেহ ! 

১৮৯১ অব্ের আদমন্মারীতে নবদীক্ষিত হিন্দুদিগকে লইয়া! অনেকস্থলে যেরূপ 
জোরজবরদস্তি হইয়াছিল, ১৯০১ অব্ধে সেরূপ হয় নাই। এই কারণে দেখিতে 
পাই, ১৮৯১ অব্ে যে বর্ধমান বিভাগে এনিষিষ্টের সংখ্যা শতকরা! ২৯ জন হিসাবে 
বাড়িয়াছিল, ১৯০১ অন্দে তাহা শতকরা সার্ধ ছুইজনের অধিক বৃদ্ধি পায় নাই। 
স্থতরাং তৃতীয় থমারীতে তাহারা শতকরা ওজনের অধিক বৃদ্ধি পায় নাই, মনে 
করিলে সবিশেষ দোষ হয় না। এই অনুমান যদি নিতাত্ত গম্থণীয় ন! হয়, তাহ! 
ইইলে বদ্ধমান বিভাগে এনিমিইদিগের বুদ্ধি প্রকৃতপক্ষে ৬৬০ অপেক্ষা অধিক হয় 
নাই বলিতে হইবে। কিন্তু মিং ওডোনেলের অবলম্বিত অভিনব পদ্ধতির 
ফলে তাহাদিগ্নের সংখ্যা ৬৩ হাজারেরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে! এই সংখ্যা 
হইতে প্রকৃত বৃদ্ধির অঙ্ক ৬,৬০০ বাদ দিলে প্রায় ৫৬।* হাজার অবশিষ্ট খাকে। 
সুতরাং মি: ওডোনেল এই ৫৬/* হাজার হিন্দুকে বল-পূর্ববক এনিমিস-শ্রেণীতূকক 
করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে । 

এইরূপে তৃতীয় ও চতুর্থ আদম-নুমারীর মধ্যবর্তী কালে “এনিমিইদিগের 
সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, পূর্ববায়ের হার তদপেক্ষা কিঞ্চিং অধিক 
খরিয়৷ গণনা! করিলে আমরা! দেখিস্ঠে, পাই, ১৮৯১ অবে মধ্যবঙ্গে অন্ন ৮৭৯ 


€২ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোনুখ ? 


হাজার ও উত্তরবঙ্গে প্রায় ৩* হাজার নিষ্বশ্রেণীর নবদীক্ষিত হিন্দুকে এনিমিষ্ট 
দলে ফেল! হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গ ও মানতূম জেলায় বথাক্রমে শতকরা ১০ ও ৮ 
জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ধরিলে দেখা! যাইবে যে, ওডোনেল সাহেব এ ছুই 
প্রদেশের প্রায় একলক্ষ অনার্য বাঙ্গালী হিন্দুকে এনিমিষ্ শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, 
এই সকল অঙ্ক যোগ করিলে ১লক্ষ ৯৫ হাল্জার হয়। এতত্তিন্ন ১৮৮১ অধ 
হইতে ১৮৯১ অবের মধ্যে অবশ্ঠই বন্য জাতীয় হু সহত্র লোক হিন্দুধর্ম দীক্ষিত 
হইয়া থাকিবে। তাহা'রাও ওডোনেল বাহান্ব্রর কৃপায় হিন্দুর সংখ্যায় স্থান- 
লাভ না করিয়া এনিমিষ্দিগের দলপুষ্টি করিয্ছ। ইহাদিগের সংখ্যা ননকল্সে 
 অর্ধলক্ষ ধরিলেও বঙ্গীয় নবদীক্ষিত অনার্ধ্ হিস্কুর সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ হইবে 
এই ২॥০ লক্ষ হিন্দু ১৮৯১ অবে এনিমিষ্টশ্েনীষছুক্ হইয়াছিল । 

এখন ১৮৯১ অবোর লোক-গণনার ফলনৃকিরূপ হইয়াছিল, দেখা যাউক। 
। পুর্বেই বলিয়াছি, মিঃ গেটের তালিকায় প্রকৃত খাদ বাঙ্গালার মানভূম ও 
্রীহ্ট-কাছাড় ভিন্ন অপর সকল অংশেরই. অধিবাদীদিগের সংখ্যা পরিগৃহীত 
হইয়াছে। অতএব তাঁহার সংকলিত অঙ্কই এস্থলে উদ্ধৃত হইল £-_ 


হি মু্লমান 
মিঃ গেটের তালিকামতে ১১৮৯১৭৫১৯৭৮ ২,০১,৭৪,৫৯৩ 
গলানতৃম ৯,৭২১৫০৯ ৫৩,২৫৫ 
প্রহর কাছাড় ১২,৫৬,০০২ ১২১৩৬:৮৩০ 
ফরাসী চন্দননগর ৪,১৪৩ ৬১৮ 


মোট-- ২,১২,০৮,৬৩২  ২,১৪,৬৫,২৯৬ 
মিঃ সি, জে, ওডোনেল বাহাছুর নুতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যে সকল 
অনার্ধ্য বাঙ্গালী হিন্দুকে বল-পূর্বক “এনিমিস"-শ্রেণী-তুক্ত করিয়াছিলেন, 
তাহাদিগের সংখ্যা পুর্বোন্ত ২কোটা ১২লক্ষ হিন্দুর অস্কে যোগ দেওয়া! বিধেয়। 
কারণ, প্রথমতঃ পরবর্তী আদম-নুমারীর সময় ইহারা এনিমিষ্্রেনীভূক্ত হইতে 
সবিশেষ আপত্তি করায় ইহাঁদিগের অনেকে পুনরায় বঙীয় হিন্দু-সমাজ-ভুক্ত 
বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ছতীয়তঃ প্রথম ও দ্বিতীয় বারের জন-গণনাক় 


১৮৯১ অবের লোক-গণন!। ৫৩ 


ইহারা বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজ-ভুক্ত বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছিল। আমরা পূর্বে 
এঁ ছুই বারের আদম-ন্মারীর যে গণনা-ফল উদ্ধৃত করিয়াছি এবং কর্ণেল 
মুখোপাধ্যায়ও যে ফল উদ্ধৃত করিয়াছেন, বঙ্গের অনার্ধ্য হিন্দুর সংখ্যা তাহার 
অন্তভুক্তি রহিয়'ছে। কাজেই অন্ত যুক্তির অভাব হইলেও, কেবল পূর্ব্বাপর 
সামঞ্ধন্ত-রক্ষার জন্যও, ইহাঁদিগের সংখ্যা আমরা বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যার সহিত 
যোগ করিতে বাধ্য। কিন্তু ইহারা যে বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের অন্তভূক্ত হইবার 
যোগ্য, তাহা আমি ইতংপৃর্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। ইহারা একদিকে যেমন 
শ্মরণাতীত কাল হইতে বঙ্গদেশে বাস করিতেছে ও বাঙ্গালীর চেষ্টায় হিন্ুত্ব লাভ, 
করিম্নাছে, অন্যদিকে সেইরূপ ইহার্দিগের অনেকে বাঙ্গালা ভাষাকেও আপনাদের 
মাতৃ-ভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে। ইহাদের সঙ্গাতীয়দিগের 
মধ্যে যাহারা ইস্লাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যা-বর্ধনে 
সহায়তা করিতেছে । এই কারণে জন-শক্তির বিচার-প্রনঙ্গে আমি বাঙ্গালী অনার্ধ্য 
হিন্দুদিগুকে বর্জন করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারি না । অনার্ধ্য হিন্দু 
দিগের সংখ্যা যোগ করিলে সামাজিক বাঙ্গালার হিন্দু-মুমলমানের সংখ্যা 
এইরূপ দাঁড়ায় ₹- 


হিন্দু ২,১৪,৫৮,৬৩২ 
মুদলমান ২১১৪১৬৫১২৯৬ 
৪,২৯,২৩,৯২৮ 


এই জুন সংখ্যার মধ্যে হিন্দী, উড়িয়া, উদ, প্রস্ৃতি ভি্ন-ভাষা-ভাষী বিদেশীর 
সংখ্যা প্রায় ২২ লক্ষ ৮ হাজার ছিল। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা দেবার অনেক 
অধিক ছিল। এই কারণে, মুনগমানের ভাগে ৬ লক্ষ ও হিন্দুর ভাগে ১৬০ 
লক্ষ ফেলিলে দৃষট হইবে যে, আলোচ্য অন্দে সামাজিক বাঙ্গালার প্রকৃত বাঙ্গালী 


হিন্দুমুদলমানের সংখ্যা এইরূপ ছিল :-_ 
হিন্দু ১১৯৭১৭৬১৬৩২ 
মুমলমান চি ২১০৮১৬৫১২৯৬ 


মোট ৪১৯৬১৪১১৯২৮ 


৫৪ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ ? 


তস্তির-_-ভাগলপুর বিভাগে ৩,২৯,৯৫৮ 
ছোটনাগপুর বিভাগে ১,৬৬,০০০ 
পাটনা বিভাগে ৮,১৪০ 
উড়িব্যা বিভাগে ৮৬,৯৬০ 
উত্তর ভারতে ....২৫১৪৩৬ 
আসাম প্রদেশে | ৪১৮০১৬২০ 
বরঙ্গদেশে ঃ ১১৭৯১২৮১ 
অন্ঠান্য প্রদেশে ৬,৩৩৬ 
সমগ্র ভারতে ৃ ৪,১৯,২৪১৬৫৯ 


এই তালিকার সহিত ১৮৮১ অন্দর তাঙ্সিকার তুলনা করিলে দৃষ্ট হইকে 
যে. পাটনা, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা ও উত্তর-ভারতাদি প্রদেশে বাঙ্গালী হিন্দুর 
ংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা বংশ-বৃদ্ধির ফল নহে। বাঙ্গালী হিন্দু ষে 
চাকুরী, তীর্থবাস প্রভৃতি কারণে দিন দিন অধিক সংখ্যায় বিদেশে গমন করি- 
তেছে, এই অস্কগুলি তাহারই সুস্পষ্ট নিদর্শন। আসামে বাঙ্গালী হিন্দু অপেক্ষা 
বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষী মুসলমানের সংখ্যা অপেক্ষারুত কম। ব্রঙ্গদেশের উত্তরাংশ 
১৮৮৬ খ্রীষ্াবে বৃটিশ-শাসনাধীন হওয়ায় বহু সংখ্যক হিন্দু বাঙ্গালী চাকুরী উপলক্ষে 
ওঁ দেশে গমন করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং ১৮৯১ অন্ধের হিসাবে স্থুলতঃ 
আসামে অর্দবেক ও ত্রন্মদেশে এক তৃতীয়াংশ বাঙ্গালা-ভাষী হিন্দু ছিল বলিয়া 
ধরিলে, আমীর বোধ হয়, কোনও দৌধ হয় না। ভাগলপুরের পুর্ণিরা জেলার 
কয়েক সহ মুসলমান বঙ্গ ভাষায় কথা কয়। সীওতাল পরগণাতেও স্বপ্পসংখ্যক 
বাঙ্গালী মুষলমানের বাঁস। এই.সকল কথার বিচার করিলে ১২ লক্ষ ৮২ হাজার 
প্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে কিঞ্চদধিক ৪ লক্ষ মুসলমান ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে 
হয়। তাহা হইলে ১৮৯১ অবে বান্ধালী হিন্দু-সুসলমানের মোট সংখ্যা এই 
রূপ দীড়াইতেছে- . . | 


রর নি 
(১৮৯১ অঃ) 


হিন্দু ১,৯৭,৭৬,৬৩২ মুলমান ২০০৮১৬৫১২৯৬ 








শ৮,৭৬,৭৮০ +৪.০৬১০০০ 
২,০৬,৫৩,৪১২ ২,১২,৭১,২৯৬ 
_২০৬১৫৩,৪১২ 

৬,১৭১৮৮৪ মুসলমান অধিক ॥ 


স্তরাং ১৮৮১ অব্দ হইতে ১৮৯১ অব পর্যন্ত দরশবর্ষে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসল- 
মানের বৃদ্ধির পরিমাণ এইরূপ £_- 
হিন্দু ৭,৩২,৪১২ বা শতকরা ৩.৬৭ জন 
মুদলমান ১৭.৬৫১১৯৬ ১ ৯.০৫ জন 
মোট. ২৪,৯৭,৬০৮ জন বাড়িয়াছে। 
পূর্বাপর তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, প্রথম বারের আদম-নুমারীর পর নয় 
বর্ষে হিন্দুর সংখ্যা প্রীয় ৭ লক্ষ ১ হাঁজার বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কিন্তু তৎপরবর্তী 
দশ বৎসরে উহার পরিমাণ ৭ লক্ষ ৩২॥০ সহত্রের অধিক হয় নাই। পক্ষান্তরে এ 
সময়ের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা কিঞ্চিদিধিক ১৭॥০ লক্ষ বাড়িয়াছিল। কেন 
এরূপ হইল? কেন এই দশ বৎসরে বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা এত অন্ন পরিমাণে 
বৃদ্ধি পাইল ? পরবর্তী পরিচ্ছেদে এই সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা করিব। 


- হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোনুখ ? 


(৮) 
হিন্দুর সংখ্যা-হ্াসের কারণ। 
[ভ্রান্ত মতের খণ্ডন ) 


১৮৮১ অব হইতে ১৮৯১ অর মধ্যবর্তী কালে বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা নাম- 
মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে । ভর়ঙ্কর বংশ-ক্ষয় ভিন্ন এরঁনপ ঘটনার আর কোনও কারণই 
হইতে পারে না । কেন বাঙ্গালী হিন্দুর এরপ প্ংশক্ষয় হইল ? যে সময়ের মধ্যে 
মুসলমান বাড়িল, কিঞ্চদধিক ১৭॥০ লক্ষ) ্রৌ সময়ের মধ্যে হিন্দুর বৃদ্ধি ৭০ 
লক্ষের বড় অধিক হইল না কেন? পূর্ববর্তী?আদম-নুমারীর "সময় হিন্দুর মংখা। 
মুসলমানের অপেক্ষা প্রায় ৪* লক্ষ অধিক ছি? তথাপি হিন্দু কমিল কেন? 

কর্ণেন মুখোপাধ্যায় হিন্দুর সংখ্যা্থাসের বাঁরধীবলীকে প্রধানত: সামাজিক ও 
বৈষয়িক, এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। : (৬৯ পৃঃ) তাহার মতে ইংরাজ- 
আমলে বঙ্গের ভূম্যধিকারীদিগের অবস্থার যে পরিবর্তন হটিয়াছে, তাহাতে 
“কুষ্ণলই প্রন্থত হইয়াছে । অন্তান্য দেশের স্ায় এদেশের জমিদার বা সনতরান্ত 
লোকেই শিক্ষা, শিল্প-ব্যবসাদির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ।.....মুসলমানদিগের অপেক্ষা 
হিন্দু জমিদারের সংখ্যা অধিক ছিল। যেখানে একজন মুসলমান জমিদার বা 
তালুকদার ছিল, সেখানে দশজন হিন্দু জমিদার বা তালুকদার ছিল) সুতরাং 
যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল, তখন মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুরাই অধিকতর 
পর্ু্তদন্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইল।”” তাহার পর পাশ্চাত্য বাণিজ্য-সংঘর্ষের উল্লেখ 
করিয়া তিনি বলিয়াছেন,__“শিল্পি-শ্রেণীর মধ্যেও রূপ ফল ফলিল। মুসলমান 
শিল্পী হিন্দুর ন্যায় সহ করিল বটে, কিন্ত হিন্দু শিল্পীর সংখ্যাধিক্য প্রযুক্ত ক্ষতির 
ভারটা হি স্বন্ধেই গুরুতর রূপে আসিয়া পড়িল।”” (সপগুদশ পরিচ্ছেদ'। ) 

সামাজিক বিষয়ে ইংরাজের আইনে হিন্দুর তেমন গুরুতর ক্ষতি হয় নাই 
বলিয়া! মুখোপাধ্যায় মহাশয় নির্দেশ করিয়াছেন ) এবং যে সামান্ত ক্ষতি ঘটিয়াছে, 
তাহারও কিঞ্চিৎ বিশদ আলোচন! করিয়াছেন । তবে তীহার মতে হিন্দুর 
সামাজিক ব্যবহারের দোষেই হিন্দুর অপরিষেয় ক্ষতি ঘটিতেছে। এবং তাহাই . 


হিন্দুর সংখ্যা-হাসের কারণ। , ৫ধ 


তাহার মতে বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা-হাসের প্রধান কারণ। এ বিষয়ে কর্ণেল 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি এই £__ 

(ক) বুনলসানদিগের প্রাধান্ত-লাভের মুখ্য কারণ, তাহাদিগের ধর্শভাবের উদ্দীপন এবং 
মুসলমান সমাজের প্রতোক লেকের নীতি-শিক্ষার হুবন্দোবস্ত | (পৃঃ ৮১) 

(খ) মোট কথা, হিন্দুদিগের মধো, কি উচ্চ, কি নীচ, কোনও শ্রেশীতেই ধর্থ ও নতি 
শিক্ষার বন্দোবন্ত নাই। ধর্ম ও নীতি-শিক্ষার কথাটাই আমাদিগের মনোমধে উদ্দিত হয় না। 
বস্তহঃ অতি অল্পনংখ্যক হিন্দুই ধর্ম ও নীতি-শিক্ষ। প্রাপ্ত হইয়। খাকে। প্রত্যেক মুমলমান, 
মে ধনীই হক, আর নির্ধনই হউক, এক একটী মসজিদ-অন্তরগত ধর্্মমমাজ.ভুক্ক। এই 
নকল মনজিদে বখানিকমে ধর্ম ও নীতি-শিক্ষ| প্রদত্ত হইয়। থাকে, এবং সে তাহ! শিক্ষা করে। 
হিন্দুরা বেশীর ভাগ মাদকসেবী হয়। যেখানে একজন মুসলমানকে পাঁনদোষে লিপ্ত দেখিতে 
পাওয়া! যায়, সেখানে একহাজ।র হিন্দুক & দোষে লিপ্ত দেখিতে গাওয়া যায়। (৬৭ পৃঃ) 

() মুসলমানের যেরূপ নীতি শিক্ষা করে, হিন্দুর! সেরূপ করে না। নৈতিক উন্নতির 
নিমিন্তই মুদলমানদিগের প্রাধাগ্ত ঘটিতেহছে এবং ( তদভাবে ) হিনুদিগ্ের লয় প্রাপ্তি হই- 
তেছে। (পৃঃ ৫৮) 

(ঘ) যেখানে ১** হিল গগ্রিকাদি সেবন করে, সেখানে একজন মাত্র মুগলযান করে। 
নিয়শ্রেণীর হিন্দুরাই মাতাল হইয়া থাকে। হিন্দুরাই গীজা। চরস, চওু সেবন করে, সিদ্ধি 
খাই খাকে। হিলাব করিলে ইহাদের প্রতোকের নেশার ব্য কত হয়__ প্রকাশ হইয়। পড়ে। 
যে জাতি যাদকতা-বিভাগে এত টাকা দিয়! থাকে, দে জাতির দৈতিক উন্নতি কিন্বপ, তাহ। 
সহজেই অন্গুষেয়। (৬৪ পৃঃ) 

(৪) পাপের ফল যৃত্্যু। জমরা-_হিনুরা- গুরু পাপ করিয়াছি। শ্রগবানের নিয়মের 
ব্যত্যয় ঘটাইয়াছি, কাজেই তাহার দণ্ডন!গ করিতেছি। শ্বধশ্মী জাতির প্রতি হুর্বধাঘহারের 
মূলেই আমানিগের ধ্বংস-লাতের ধীজ নিহিত আছে। ইহাই হিন্দুর ইতিহাস। আমাদিগ্নের 
চহদিকে ইহারই ফল ফলিতেছে। (৯২প:)। 


উল্লিখিত কথাগুলি “ধরংসোন্মুখ জাতি” হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই 
পুম্তিকায় আর ছুই একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণের উল্লেখ আছে, তাহার আলোচনা 
পরে কর! যাইবে । “হিন্দু সমাজ”-নামধেয় যে নিবেদন-পত্রের বহু সহশ্র খওড 
সুখোপাধ্যায় মহাশয় মুদ্রিত করাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন, তাহাতে 
পূর্বোক্ত কারণগুলি এইরূপে পরিপ্ছুট করা হইয়াছে: , 


(ক) “যে ব্যাধি হিন্দু-সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার বাস “ক্ষযরেগ" । চিবিৎসাশাঙে 
ক্রোগ--হগ্লা জপেক্ষ। ভীহণরোগ আক নাই । ."**ক্ষয়রোগের প্রধান ও বোধ হয় এবদাজ 
কারণ, গেছের পরিপুষ্টির অভাব । জামাদের সমাজদেছে যে ক্ষাঃরোগ জঙ্গিয়াছে, তাহারও প্রধান 
কারণ পরিপু্টির ওন্ডাব। স্থুলকথা অর্ধাঙীব। ... নর! বাস্তবিকই খাইতে পাই না।, 


₹৮ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোনুখ ? 


(ধ) ১** জন হিন্দুর মধে। ১* জন ভদ্রনামে আধ্যাত, ২৯ জন নিমশ্রেমীর মধ্যে পরিগণিত 
বাকী ৫৮ জন নীচ বলিয়া স্বীকৃত। ইহাদের পরস্পরের মধো কি সম্বন্ধ? 

ব্রাহ্মণ বৈধাকে অন্বঠ বলিয়! ঘ্বণ। করে, বৈদা কারস্থকে শুর বলিয়। ঘৃণ। করে, কারস 
নবশাধ প্রত্ুততকে বাবনায়জীবী বপিয়। ত্ববা। করে, নবশাখের। গোয়াল। কৈবর্তদিঙ্কে ত্বণ। করে, 
ইহারা আবার নুত্রধর প্রস্ভৃতিকে যৃণ! করে, সুব্রধর প্রস্তুতিও নস: শন্র প্রভৃতি জাতিকে যৃণ! 
করে, নমঃশুদ আবার মুচি কাওরাদের ঘৃণ। করে। হিচ্দুদিগের মধ্যে শতকর। ৫৮ জনের জল 
জন্পৃ্ী। লোকে গরুর গাড়ী করিয়। দূর হইতে গঙ্গাজল লইয়া বায়, পথে করণ 
আবগ্জন। পড়িঃ। খাকে, কতরাপ ময়গ। থাকে, তাহার (পর নিয়া গাড়ী চলিয়। যায়; তখ।পি 
সে জল দেবনীর়; কিন্তু বাড়ি পৌঁছিলে একজন নীচ জাতি বদি সেই কলনী স্পর্শ করে তবে 
দে জল ফেলিয়া দিতে হয়। অনেকে, আহারের বর যদি নিকটে একট আন্ত।কুড়ের 
বিড়াল থাকে, তবে নিপাত হইতে তাহাকে অর তুঙ্জি। দেয় ; কিন্তু সেই ঘরে বদি একজন 
স্বধশ্মী 'নী5” জাতি বাঙ্গালী প্রবেশ করে, তাহ। হ্ই নিজেকে অপবিত্র মনে করেন । এই 
গনীচ জাতি”? ছিন্দুসমাজে ১* জন বাঙ্গালীর মধো ডু কন। যে সমাঙ্গ প্রধানত: এইরূপ 
নিজাঁব, স্বশিত, পরিত্যক্ত উপাদানে গঠিত, সে সাথে ধে ক্ষঃরোগ প্রযেশ করিবে, তাহার 
জাশ্যধ্া কি? 

€গ) ইসলান ধর্তে জাতি নাই ও জাতি এলিম । উচ্চ, নিয়, অধম বলিয়! কোন- 
রূপ বৈষমা নাই। সকলেই পরম্পরের লমকক্ষ, কেহ কাহাকেও দেবত| বলিয়। মানে না, 
আধচ কাঁহাকেও অন্প্চ্ঠ, অধম বলিয়] বৃধার চক্ষে দেখে না। দিনে দিনে মুসলমানদিগের 
মধো পরম্পর বন্ধন দৃঢ়তর হুইর1 আপিতেছে। এই একতাবদ্ধ মুসলসান-সন্প্রদায়ের স্থিত 
পরম্পর-বিদ্বেধী হিপুজজাতির সংঘর্ষের পরিণাম যে ফি হইবে, তাহ সকলেই বুঝিতে পায়েদ। 
ইায়ই ফলে হিন্দুসমা্চূরনবিচ্ণ হই! লোপ পাইবার পথে দাড়াইয়াছে। 

 ছিন্দসমাজ বর্মোপদেশ ভূলিয়াছে, স্বধন্মীদিগের উপর বিদ্বেষ এখন একমাত্র ধর্ম হইয়া 

পড়িম্াছে এবং তাহার ফলে লোপ পাইতে বনিয়াছে। 


মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে বাঙ্গালী হিন্দুর দারিদ্র্য ও জাতিগত প্রতেদই 
তাহাদিগের বংশলোপের প্রধান কারণ। দারিদ্রের মনযানাশ-শক্তি-দন্বন্ধে বোধ 
হয়, কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইতঃপুর্বে ওর্ঘ ও ৫ম পৃষ্ঠায় জন- 
সংখ্যার যে তালিকা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও দৃষ্ট হইবে যে, পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা 
পূর্ববঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সশ্প্রদায়েরই বংশবৃদ্ধির হার অধিক। কারণ, 
পশ্চিমবঙ্গের সার পূর্বাবঙ্গে ঘনঘন ছুতিক্ষপাত হয় না। কর্ণেল মুখোপাধ্যায়ের 
নির্দিষ্ট দ্বিতীয় কারণ ন্বন্ধে, আমার বোধ হয়, মততেদ ঘটিবার সম্ভাবনা । 
কারণ, জাতিগত প্রতেদ এদেশে নৃতন নহে। বিশেষতঃ ১৮৭২ অক হইতে 
১৮৯১ অব্ের মধ্যে বে পঁ গ্রভেদ অতীব প্রবল হইয়াছিল, একথার প্রমাপাভাব। 
আবার শেষ আদম-স্থমারীর সময় দেখিতে পাই, বাঙ্গালী হিন্দুর মংখ্যা পূর্ববারের 


হিনূর সং্যাহাসের কারণ। ৫৯ 


প্রায় দ্বিগুণ বা ১৩ লক্ষ ৭৮ হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শেষোক্ত দশ বংসবে 
দ্বারিদ্র্য-সন্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই; জাতিগত প্রভেদের 
মাত্রাও কিছু কমিয়াছিল, বলিয়া! মনে হয় না। ফল কথা, জাতিগত প্রভেদের 
অন্ত যতই কুফল থাকুক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আদম-মুমারীতে হিন্দুর জনসংখ্যা- 
হস-বিষয়ে উহার কোনও কার্য্যকারিতা ছিল বলিয্না প্রতিপন্ন করা খোধ হয়: 
কাহারও পক্ষে সহজ-সাধ্য হইবে না। 

তবে এ আদমস্মারীতে হিন্দুর সংখ্যা এত কমিল কেন? এই প্রশ্নের 
উত্তর আদম-ম্থমারীর বিবরণী-লেখক মহাশয় ও প্রত্যক্ষদর্শী অন্তান্য রাজপুরুষেরা 
যেরূপ দিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক বিচার করিয়া দেখিবেন, 
সে উত্তর সম্তোষজনক কি না? 

১৯০১ অব্দের ভারতীগ্ন আদম-মুমারীর বিবরণ রচনা-প্রসঙ্গে মি রিজলী 
বলেন, বর্ধমানের মহামারীর জন্য পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুগণের উৎপাদনী-শক্তি বহু: 
পরিমাণে, হাস পাইয়াছল। কথাটা ১৮৯১ অবেের বিবরণীতে প্রমাণ প্রয়োগ- 
দহকারে প্রতিপন্ন করা হুইয়াছে। প্রথমতঃ বদ্ধমান বিভাগের কথাই ধরা 
ঘাউক। দ্বিতীয়বারের আদম-নুমারীর পর বদ্ধমান সহরে নিশ্মাল পানীয় জলের, 
হুব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তত্তি্ন রাণীগঞ্জে কয়লার খনির কার্ম্য বিস্তার-লাভ 
করায় ও আসনসোলে নূতন রেললাইন নির্শিতি হইতেছিল বলিয়া দুর দেশ হইতে 
দুই অঞ্চলে বহু কুলির আমদানি হইয়াছিল। এই কারণে উক্ত তিনটি 
হানে জন-সংখ্যা শতকরা ৯ হইতে ২৮ জন পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই তিনটি 
স্থান বাদ দিয়া গণনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, বর্ধমান জেলায়, তৃতীয় আদম-স্থমারীর 
পর্ববন্তী দশবংমরে, কোনও স্থানে শতকরা ৩া* জনেরও অধিক ও কোনও 
হানে শতকর! প্রায় ৫ জন পর্য্যন্ত হাস পাইয়াছিল। তদানীত্তন ম্যাজিস্ট্রেট 
গল্ডহ্থাম সাহেব লিখিয়াছেন,_ 
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৬০ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোনুখ ? 

ম্যাজিষ্রেট ওল্ডহ্াম সাহেবের এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, যে মহা- 
মারীতে ২৪ ঘণ্টা হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর জীবনাস্ত ঘটিতেছিল, সেই 
ভীষণ মহামারীর অবসানের পরে ব্ধমান বেলায় ম্যালেরিয়া স্থায়িত্বলাভ করে। 
সেই ম্যালেরিয়ার আক্রমণে তত্রত্য এত লোক প্রাণত্যাগ করে ষে, এ প্রদেশের 
জন-সংখ্যা মোটের উপর শতকরা চারিজন হিসাবে কমিয়া যায়, এবং যাহারা 
জীবিত ছিল, তাহারাও অস্থিসার দেহে অতীব (শোচনীয় অবস্থায় দিনযাপন করিতে- 
ছিল। মিঃ সি, জে, ওডোনেল লিখিয়াছেন+ঁ 


বৃ 
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অর্থাৎ দীর্ঘকাল রোগ পোগ করিয়া জন*্াধারণ এরূপ ক্ষীণ হইয়া পড়িয়া- 
ছিল যে, তাহাদিগের অপত্যোৎপাদনের সাঁর্ঘ্য ছিল না। 

বীরতূমের দক্ষিণ অংশে দ্বিতীয় আদম-টুমারীর পর ম্যালেরিয়া! ভীষণমুর্ধিতে 
আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। ততৎসন্বন্ধে ওডোনেল সাহেব বঙ্গীয় " ষনিটারি কমি- 
শনার” মহাশয়ের মন্তব্য উদ্ধত করিষা ব'লয়াছেন_- 


শু)6 স08658 সঙর 0001509981766017 ঠা 200. 00670070110 07657556 5৮5৮ 
00৬7), 70598. 


এই ম্যালেরিয়ায় বীরতূমের কোনও কোনও স্থানে হাজারে ৩১/॥* হইতে ৪৮।০ 
জন পধ্যস্ত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল! তত্িন্ন গ্রেলার প্রায় সকল 
অংশেরই লোককে অল্লাধিক পরিমাণে ম্যালোরয়ায় ভূগিতে হইয়াছিল । স্তানিটারি 
কমিশনারের রিপোর্টসমৃহ হইতে এইরপে প্রত্যেক জেলার সম্বন্ধে প্রমাণ উদ্ধৃত 
করিতে গেলে, গ্রন্থের আকার অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় বলিয়া আদম-নুমারীর অধ্যক্ষ 
ওডোনেল সাহেব সে সকলের সারসংগ্রহ করিয়া! সংক্ষেপে লিখিয়াছ্ছেন,_ 
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অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ভীষণ জরে আক্রাস্ত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের ও কয়েক বৎসরের 
তরে বসায় নদীয়া ও পশ্চিম ধশোহরের জন-সংখ্যার বহুল হাস হইয়াছে। 
তাই বিগত দশ বৎসরে এ সকল প্রদেশে গড়ে শতকরা অর্ধজনের অধিক লোক- 


হিন্দুর সংখ্যাাীসের কারণ। . ৬১. 


সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই। ফল কথা, হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গে আধিদৈবিক বিপদ 
গ্রায় পূর্বববৎ স্থা়ী হওয়ায় ১৮৯১ অবেও হিন্দুর বৃদ্ধির পরিমাণ অতি অল্প 
হইয়াছিল--অন্ততঃ রাজপুরুষদিগের রচনা পাঞ্ুঞঞ্ররিলে এইরূপ দিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে হয়। তৃতীক্প বারের আদম-ম্থমারীর পর পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববোক্ত আধি- 
দৈবিক বিপদ বনু পরিমাণে লোপ পায় ; কাজেই সেবার হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ১৪ 
লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

বিন্ময়ের বিষয় এই যে, মুখোপাধ্যায় নহাশয় তাহার প্রায় শত-পৃষ্ঠ-ব্যাপী 
পুস্তিকার কুত্রাপ এই আধিটদেবিক বিপদের কথা ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করিবার 
অবসর প্রাপ্ত হন নাই। তাই তাহার পুস্তিকা পাঠ করিয়া অনেকেরই ধারণ! 
জন্মিয়াছে যে, সামাজিক ব্যবস্থার দোষে, বিশেষতঃ জাতিগত প্রভেদের জন্যই 
বাঙ্গালী হিন্দু ধবংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। তিনিও প্রধানত: এই কথাই 
বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, "স্বধর্মীদিগের উপর বিদ্বেষ এখন (হিন্দুর) 
একমাত্র ধর্ম হইয়! পড়িয়াছে এবং তাহারই ফলে (হিন্দু-সমাজ ) লোপ পাইতে 
বসিয়াছে।” অপিচ তিনি মনে করেন, “আমরা হিন্দুরা__গুরুপাপ করিয়াছি, 
কাজেই তাহার দণ্ভোগ করিতেছি।” কিন্ত পশ্চিমবঙ্গে মহামারীর আবির্ভাব 
কোন্‌ পাপের ফল, কোন্‌ গুরুতর সামাজিক পাপে এ মহামারীতে পশ্চিমবঙ্গের 
বিংশত্যধিক লক্ষ লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হইল, তাহা কর্ণেল মহোদয় হিটার 
বুঝাইয়া দিলে ভাল হয়। রি 

আদম-্থমারীর বিবরণে ম্যালেরিয়া-জনিত মৃত্যুর রর, হি ৃ 
সংখ্যা-হ্বাসের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। বঙ্গের “ন্তানিটারি কমি": 
শনার” মহোদয়ের প্রকাশিত রিপোর্টে নিবন্ধ ও জেলার ম্যাজিষ্্রেটদিগের দ্বারা 
লিপিবদ্ধ, প্রত্যক্ষ জ্ঞান-লব্ধ তথ্যসমূহের দ্বারা সেই মত সমর্থিত হইয়াছে।' 
স্থৃতরাং সেই মতে উপেক্ষা প্রকাশ কর! সঙ্গত বলিদ্না মনে করিতে পারিলাম 
না। অবন্ঠ ম্যালেরিয়ার কারণ-সন্বন্ধে বিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের মধ্যে মতভেদ 
খাকিবার সম্ভাবনা। সে মতভেদের মীমাংসায় বনর-প্রকাশ বর্তমান লেখকের 
স্সায় অব্যবসায়ীর পক্ষে অনধিকাঁর চর্চ-মাত্র। ম্যালেরিয়ার প্রাহুর্তাব হইলে 





৬২ - হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ ? 


হিন্দুমুসলমান সমভাবেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, দেখিতে পাই। মুদলমানের 
সামাজিক বিধি-ব্যবস্থ! ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক কি না, সে তন্বও কর্ণেল 
সুখোপাধ্যায়ের স্তায় বিজ্ঞ চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরই আলোচ্য । কিন্ত "আমাদের 
হুর্ভাগ্যক্রমে তিনি সে আলোচন! নিশ্রয়োজন মনে করিয়াছেন। সুতরাং সে 
বিষয়ে কোনও মনীষী আলোচনা-পুর্ব্বক স্বজাতি-বিদ্বেষ বা কোনও সামাজিক 
58 সহিত ম্যালেরিয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধ প্রতিপাদন না করা পর্য্ত, 

আমর! রাজপুরুষদিগের প্রচারিত মতই বিষয়ে যথার্থ বলিয়া স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইতেছি.। হিন্দুর সংখ্যা-হবাদশীহ্ন্ধে তীহারা যে করেকটি গৌ 
কারণের উল্লেখ করিয়া থাকেন, নার তাহার আলোচনা করিব। 
এখন বঙ্গের চতুর্থ বারের লোক-গণনার ফল ক্লিপিবন্ধ করিতে অগ্রসর হইতেছি। 


সি 


(৯) 
১৯০১ অব্দের জন-গণনার ফল । 


; মু ( হিন্দুর সংখ্যা-বৃদ্ধি। ) 
১ বে চার লোক-গণনা-কার্ধ্য ১৯০১ অবের প্রারন্তে সম্পাদিত হয়। 









বন মুলমান। 
১১৯১১৯১১০৮২ ২১৯১৫৪১৯৭৭ 
১৯১৩২১৬১৯১৯ ৬২৭৯৯ 
১৩,২৮,২১২ ১৩১০৭,০২২ 
৮১৪৯৭ ২১১৮২ 


২১২৬১৬৯১৪১৬ ২,৩২,২৬,৯৮৯ 


১৯০১ অবের জন-গণনার ফল। ৩৩ 


উল্লিখিত হিন্দু-সংখ্যার মধ্যে যে সকলেই বাঙ্গালী নামের যোগা নহেন, তাহা 
বলাই বাহুল্য। কিম নামক প্রদেশটি সরকারি হিসাবে খাস-বাঙ্গালার মধ্যগত 
হইলেও সামাজিক বঙ্গের অন্তভূক্তি বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে। সেখান- 
কার ৩» হাজার ৩০৬ জন হিন্দুর মধ্যে একজনের অধিক বাঙ্গালী নাই। তাহার 
পর সামার্জিক বাঙ্গালায় ৩ লক্ষ ৫২।* হাজার উড়িয়া, ৫৮ হাজার নেপালী, ২২০* 
মারওয়াড়ী, ৩ হাজার গুজরাখী, ১০ হাজার আসামী ও ১৩০৫ জন মারাঠী 
প্রভৃতি আর্ধয-ভাষাভাষী হিন্দুর বাস। তামিল ও তেলেওড ভাষা-ভাষী ৭,৫৫২ 
জনের মধ্যে অধিকাংশই বা ৬ হাজার জনকে হিন্দু বলিয়া মনে করা হাইতে 
পারে। এই মোট ৪ লক্ষ ৮২ হাজার বৈদেশিক হিন্দুর সংখ্যা, বঙ্গদেশস্থ হিন্দুর 
পূর্বোন্ধৃত সংখ্যা হইতে বর্জন করিতে হয়। এতস্িশ্ন বিহার, পঞ্জাব ও ভারতের 
নঠান্ত প্রদেশের হিন্দী, উর্দু পঞ্জাবী, পারস্ত প্রভৃতি ভাষা-ভাষী ১৮ লক্ষ ৫১ 
হাজার জন সামাজিক বাঙ্গালা'য় স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাবে বাস করেন। তস্মধ্যে 
প্রায় এ* লক্ষ মুসলমান ও ১২ লক্ষ হিন্দুকে বৈদেশিক বলিয়া বর্জন করিলে 
ফামাজিক বাঙ্গালায় হিন্দু-মুসলমানের অনুপাত এইরূপ দীড়ায় :-_ 


হিন্দু ২,২৬,৬৯১৪১০ মুদলমান ২,৩৩,২৬,৯৮০ 
--8১৮২১০৪০ --৬১৫১১০৭০ 
ই ২১২৬১৭৫১৯৮০ 
২,০৯,৭৮১৪১* 


এই বার এনিমিষ্টদিগের কথা। সামাঞ্জিক বাঙ্গালার বন্ঠ জাতিসমূহের মধ্যে 
ওডোনেল সাহেবের অনুগ্রহে যাহারা হিন্দুসমাজ হইতে অপসারিত হইয়! এনি- 
মিষ্ট শ্রেণীতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই ১৯*১ অব্বের 
আমম-ুমারীর সময় আপত্তি করিয়! পুনরায় হিদুপ্রেণীতে নাম লিখাইয়াছিল 
বলিয়া মিঃ গেট উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সকলেই কি আপত্তি করিয়াছিল? 
সরল-্বদয় আরণ্যচরদিগের মধ্যে অনেকে হয় ত মিঃ ওডোনেলের চেষ্টার সংবাদও 
স্বাধিত ন! এবং সেই জন্ভ কোনও আপত্তিও করে নাই, ইহ! নিতান্ত স্বাভাবিক । 
১৯*১ অক্ষ এমিমিইউদিগের সংখ্মীর হাসবৃদ্ধির তালিকায় মনোযোগ করিলে 


৬ _. হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্ধুখ ? 


এই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠে। পূর্ব আদম-নুমারীতে ওডোনেল সাহেব 
যে সকল নিয়শ্রেণীর হিন্দুকে এনিমিষ্টদিগের দলে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, 
তাহাদের ন্যুনাধিক এক চতুর্থাংশ লোক অন্রতা-বশতঃ আপত্তি করিয়া, পুনর্কার 
হিন্দু্রেণীভুক্ত বলিয়া পিখাইবার চেষ্টা করে নাই বণিয়া মনে করা যাইতে 
পারে। ইহার্দিগের সংখ্যা যোগ করিলে সামনি বাঙ্গালার হিন্দুুসলমানের 
অনুপাত এইরপ দাড়ায় 


হিন্দু ২১১ নে ১০০০ 
সু্লমান নি 
মোট  ৪,৩৭,%,৯৮* বাঙ্গালী । 


ভাগলপুর বিভাগে ৩৯১১৬০২ 
ছোটনাগপুর বিভাগে ১৬০,৪০১ 


পাটন। বিভাগে ৭,১৪১ 
উড়িষ্যা বিভাগে ১০৭,৬৪০ 
উত্তর ভারতে ২৬,৭৫৬ 
আসামে ৬,২৪,৫৬৩ 
ব্রহ্মদেশে ২,০৮,০ ৭৮ 
অন্ঠান্ত প্রদেশে ৭১০২৮ 


3523 ূ 
সমগ্র ভারতে মোট  ৪.৫২.০০.১৮৯ জন বাঙ্গাল 


এই তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে জানা যাইবে যে, শেষ বারের আদম-সুমারীর 
সময় সামাজিক বাঙ্গালার বাহিরে প্রীয় ১৪ লক্ষ ৯৩ হাজার ২১ জন বাঙ্গালী নানা 
উপলক্ষে স্থারী ও অস্থায়ী ভাবে বাদ করিতেছিল। এক্ষণে পর্ব প্রদর্ণিত পদ্ধতি- 
ক্রমে বিভাগ করিলে দৃষ্ট হইবে যে, কিঞ্িদধিক ৯ লক্ষ ৯* হাজার বাঙ্গালী হিন্দু 
ও ৫ লক্ষ ৩ হাজার বাঙ্গালী মুসলমান সামাজিক বঙ্গের বহিঃপ্রদেশে অবস্থিত 
ক্করিতেছিল। তাহা হইলেই বাঙ্গালী হিন্দু ও ০ মোট সংখ্যা 
এইরূপ ছিল, বলিতে হয়. | 


১৯০১ অবের অন-গণনার ফল। 


হিন্দু মুসলমান 
২১৯৯১৪১১০৩৩ ২,২৬,৭ ৫১৯৮০ 
চে -৯১৯০১২০৯ রশ ৫১০৩,০০৬ 
২১২০১৩১১২০৯ ২১৩১১৭৮১৯৮৬ 


২০২০১৩১১২০৯ 
১১১৪৭১৭৭১ মুসলমান অধিক । 
তৃতীয় বারের আদম-নুমারীর পর দশ বৎসরে প্রর্কৃত বাঙ্গালীর মোট বৃদ্ধি ৩২ 
লক্ষ ৮৫ হাজার, ৪৯১ হইয়াছে । তন্মধ্যে 
হিন্দু ১৩,৭৭,৭৯৭ জন 
মুসলমান ১৯,০৭,৬৯৪ জন 
মোট ৩২,৮৫,৪৯১ জন বাঁড়িয়াছে। 
ক্ৃতরাং দেখা যাইতেছে, পূর্বববারের তুলনায় এবার হিন্দুর বৃদ্ধি অত্যন্ত অধিক 
হইয়াছে। পূর্বববারে হিন্দুর বৃদ্ধি কিঞ্িদিধিক ৭০ লক্ষ হইয়াছিল, এবার ১৩%০ 
লক্ষেরও.অধিক হইয়াছে পূর্বববারে মুসলমানের বৃদ্ধি হইয়াছিল,কিঞ্চিদধিক ১৭॥* 
লক্ষ, এবার হইয়াছে, কিঞ্চিদিধিক ১৯ লক্ষ-মাত্র। পূর্বববারে হিচ্দু:মুসলমানের 
বৃদ্ধির 'অস্কের মধ্যে প্রায় ১* লক্ষ ৩৩ হাব্জারের পার্থক্য ছিল, এবারে সে 
পার্থক্য কমিয়া! প্রায় ৫ লক্ষ ৩০ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। ভীষণ আধিদৈবিক 
দুর্ঘটনার আবর্তে বিজড়িত হইয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারে হিন্দু বংশ-বৃদ্ধি-বিষয়ে 
ক্রমশঃ মুসলমানের পশ্চাতে পড়িয়! যাইতেছিল, এ বিপদ অপগত হইবামাত্র হিন্দু 
্বীবন-সংগ্রামের পথে সবেগে অগ্রসর হইয়াছে। শেষ বারের আদম-সুমারীতে 
ইন্দুর যে সংখ্যা-বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা হিন্দুসমাজের জীবন-শক্তির পরিচায়ক 
মথকা ধ্বংস পথে অগ্রসর হইবার লক্ষণ, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। 


পি 


শড৬ হিন্দুজাতি কি ধ্বং 
(১৪) 
প্রকৃত কথা । 

এখন একবার আমল সকল কথার চিতা করিয়া কৃত অবস্থা রম করিবার 
চেষ্টা করা যাউক। বাঙ্গালী হিনদুসুদলমানের, বিশেষত: বাঙ্গালী হিন্দুর বংশ-বৃদ্ধির 
বিচারই যখন আমাদিগের মুখ্য উদ্েশ্ত, তখন্‌ সামাজিক বাঙ্গালী বাঙ্গালা'সমাজ 
বলিতে যাহা বুঝেন, তাহার লোক-সংখ্যা লইয়া "আলোচনা করাই বিধেয়। এই 
কারণে, আমি প্রথমেই সরকারি " বেঙ্গল পরপান্” ও “সামাজিক বঙ্গের” প্রতেদ- 
নির্দেশের চেষ্টা করিয্াছি। বর্দমান, বীরভূম, তম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, 
হাওড়া ) নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, ২৪ পক্ীণা, খুলনা ) ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, 
নোয়াখাণি, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, প্রীহ্, কাছাড়ি, ঢাকা, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, 
কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, মালদত, ্লীজসাহী, বগুড়া ও পাবনা-_এই 
কয়টি জেলা লইয়৷ সামাজিক বঙ্গ। এই পুস্তিকার দশম পৃষ্ঠায় সামাজিক 
বঙ্গের জন-দংখ্যা তালিকার আকারে সঙ্কলিত্ব হইয়াছে । কর্ণেল মুখোঁপাধ্যান্ 
সরকারি “বেঙ্গল প্রপার”কেই সামাজিক বঙ্গ মনে করিয়া! যে গণনা-ফল প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহাও পাঠকের তুলনার সুবিধার জন্য সেই স্থলেই উদ্ধৃত করা 
হুইয়াছে। ততপ্রতি মনোযোগ করিলে পাঠক গণনা-ফলের কিরূপ তারতম্য 
'ঘটিয়াছে, তাহ! দেখিতে পাইবেন। সরকারি বেঙ্গল প্রপারের সীমা সময়ে সময়ে 
যেরূপে পরিরর্তিত হইয়াছে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহারও প্রতি মনোযোগ করেন 
নাই। এই ছুই কারণে, তাহার সঙ্কলিত সংখ্যাগুলি তুলনা-ক্ষেত্রে নিতান্তই 
ভ্রমোৎপাদক হইয়া! দড়াইয়াছে। বলা বাহুল্য, সামাজিক বাঙ্গালীর নিকট 
সামাজিক বঙ্গের সীমা-পরিবর্তন সহজ-সাধ্য ঘটনা নহে; রাজপুরুষদিগের লেখনীর 
আঘাতে সামাজিক বঙ্গের বিচ্ছেদ বা কোনও প্রদেশের সহিত বাঙ্গালীর সামাজিক 
সম্বন্ধের বিলোপ ঘটিতে পারে না। হুঃখের বিষয়, এদেশের ছাত্র-পাঠ গ্রন্থসমূহে 
সামাদ্ধিক বঙ্গের কোনও পরিচয়ই পরিদৃষ্ট হয় না। এ সকল গ্রন্থে বঙ্গদেশের 
কেবল প্রার্কৃতিক ও রাজনীতি বিভাগেরই সবিস্তার বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে । 
বঙ্গের সামান্বিক বিভাগ বা সমীজ-ব্যবস্থা সন্ধে কোনও প্রকার অভিজ্ঞতা লাঁভ 


প্রকৃত কথা । ৬ 


করা যাইতে পারে, এমন কোনও গ্রস্থই ছাত্রদিগের পাঠ্য-তালিকাুক্ত করা! হয় 
নাই। এই কারে দেশের যুবক-স্প্রদায়ের মধ্যে অনেক স্থলেই সমাজ-গ্রীতি ও 
সমাজ-তব-বিষয়ে অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । এ অবস্থার 
পরিবর্তন নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। 

সামাজিক বঙ্গের লোক-গণনা-ফলের প্রতি মনোযোগ করিলে দৃষ্ট হইবে যে, 
চ্লিশ বৎসর পূর্বে, প্রথম আদম-হ্ুমারীর সময়ে, সামাজিক বাঙ্গালায় হিন্দুর সংখ্যা 
সুসলমানের অপেক্ষা ৮০ লক্ষ অধিক ছিল। দ্বিতীয় গণনার সময় ঈষদধিক ৫1 
লক্ষ হিন্দু অধিক ছিল। তৃতীয় বারে হিন্দু-মুদলমানের সংখ্যা প্রায় সমান 
হইয়া যায়। যে কারণে এইরূপ ঘটে, তাহা ইতংপূর্বে বিস্তারিতরূপে বিবৃত 
হইন্বাছে। হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গে ভীষণ মহামারীর গ্রকোপে প্রায় বিংশতি লক্ষ 
লোক না মরিলে এবং দীর্ঘকাল পধ্যন্ত ম্যালেরিয়া ও তজ্জনিত প্লীহা-যরূতাদি 
রোগে বাঙ্গালী হিন্দু মুমূ্যু দশায় কালযাপন করিতে বাধ্য না হইলে হিন্দুর সংখ্যা 
এরূপ হাস পাইত না-_বংশ-বৃদ্ধিববিষয়ে মুসলমানের পশ্চাতে কখনই পড়িয়া যাইত 
না। চতুর্থ বারের জন-গণনায় মুসলমানের জন-সংখ) হিন্দুর অপেক্ষ। প্রায় 
৩ লক্ষ অধিক হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের মুসলমান-সংখ্যার অতি বৃদ্ধির জন্তই. মুসল- 
মানদিগের এইনপ সংখ্যাধিক্য ঘটয়াছে, ইহা গেট সাহেবের সঙ্কলিত তালিকায় 
দৃষ্টিপাত করিলেই উপলব্ধি হইবে। সেযাহা হউক, শেষ আদম-নুমারীতে মুসল- 
মানের সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা ২৬ লক্ষ অধিক হইয়াছে বলিয়! বে কর্ণেল সুখোঁ- 
পাধ্যায় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই ত্রান্তিমূলক। সামাজিক বঙ্গে 
উভ-সম্প্রদায়ের জন-দংখ্যার প্রন্কত পার্থক্য কিঞিযযুন ৩ লক্ষ। 

কিন্ত সামাজিক বঙ্গের সীমার মধ্যে যে সকল হিন্দু-মুসলমান বাস করে, 
তাহাদিগের মধ্যে সকলেই প্রকৃত “বাঙ্গালী” নহে। প্রন্কত বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের 
সংখ্যা জ্রানিতে হইলে মোট হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা হইতে হিন্দী, উদ 
মারওয়ার্ডী প্রভৃতি ভাষা-ভাষী বিদেশীয়দিগের সংখ্যা বাদ দিতে হয় । এই কারণে, 
বিদেশীকবদিগের সংখ্যা সঞ্ধলন করিয়া আমি বঙ্গদেশস্থ হিন্দু-সুসলমানের সংখ্যা 


৬৮ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোস্থুখ ? 


হইতে বাদ দিয়াছি। এই কার্য শ্রমসাধা বলিয়াই হউক, অথবা অন্ত যে কোনও 
কারণেই হউক, মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম তিন বারের আদম-মুমারীর ফল- 
নির্দেশ-কালে বঙ্গদেশস্থ হিন্দু ও মুসলমান-মাঞ্কেই বাঙ্গালী বলিয়া ধরিয়। 
_লইয়াছেন। কেবল চতুর্থ বারের জন-গণনাঁর ফল-কজ্ঞাপন-কালে তিনি এক 
অভিনব পদ্ধতি অবলদ্বন করিয়া বাঙ্গালী ব্িদুর সংখ্যা-নির্ণয করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। ইহাতে তাহার অবলঘ্িত পদ্ধতির পূর্বাপর সামঙ্রস্ত রক্ষিত হয় 
নাই। তস্িন্ন তাহার অবলগ্বিত পদ্ধতি যে ভ্রমশূষ্য নহে, তাহা চতুর্থ পরিচ্ছদদের 
শেযাংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। সামাজিক বন্ধের বহির্দেশে বাঙ্গালীর যে সকল 

ংশধর জীবিকার্জন বা! ধর্ম সঞ্চয়-উপলক্ষে প্লা করিতেছে, তাহাদিগের কথা 
সুখোপাধ্যায় মহাশয় একেবারেই বিশ্বৃত হই গিয়াছেন। প্রবাসী বাঙ্গালীর 

'খ্যা যে নিতান্ত কম নহে, তাহা সেই প্রসঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছে। এ সকল 
ত্রুটির যথীসস্ভব সংশোধন করিয়া বঙ্গীয় হিন্দু মুঞগলমানের প্রক্কৃত সংখ্যা, পূর্ববর্তী 
দিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম ও নবম পরিচ্ছদে নির্ণ্র করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। 
এস্থলে, সাধারণের সহজে বুঝিবার সুবিধার জন্য আমাদের আলোচনা-লৰধ ফল 
তালিকার আকারে প্রকাশ করা গেল ।__ 


বাঙ্গালীর বংশ-বিস্তার | 


অব। হিশুর সংখ্যা। মুদলমানের সংখা | মন্তষা। 

১৮৭২ ১১৯২,২২,০০০ ১১৮৫১৪৬১৮০০ প্রার ৬৪০ হাজার হিন্দু অধিক । 
১৮৮১ ১১৯৯২৯১১০০০ ১১৯৫,০৬,১০০ ৪ লক্ষ ১৫ হাজার হিন্দু অধিক। 
১৮৯১ ২,০৬১৫৩,৪১২ ২১১২,৭১,২৯৬ ৬ লক্ষ ১৭%০ হাজার মুসলমান অধিক। 
১৯০১ ২১২০১০১১২০৯ ২১৩১১৭৮৯৮৯০ ১১ লক্ষ ৪৭।* হাজার মুসলমান ।” 


বৃদ্ধির পরিমাণ । বুদ্ধির হার শতকরা! 
হিন্দু। মুদলমান। হিন্ু। মুসলমান। 
১৮৮১ অর্বে ৭১১,৯০০ জন। ৯৫৯,৯৬৫ জল। ৩৬৫, ৫১৮ 
১৮৯১ 5 ৭,৩২,২১২ ১»  ১৭৬৫,১৮৭ 5 ৩.৬৭ ৯০৫ 
১৯০১ 5 ১৩১৭৭১৭৯৭ ৯ : ১৯১০৭১৬৯৪ 9 ৬৬৭ ৮৯৬ 
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এই তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে, ১৮৭২ অবে বাঙ্গালী হিন্দুর সংখা! বাঙ্গালী 
সলমানে'র অপেক্ষা ৬৫০ লক্ষ অধিক ছিল। নয় বৎসর পরে সেই আধিক্যের 
রিমাণ কমিয়া কিঞ্িনযান ৪1৯ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। ১৮৯১ অবে মুসলমানের 
খ্যা ৬ লক্ষাধিক বাঁড়িয়াছে, দেখা যায়। পরবর্তী দশ বৎসরে মুসলমানের 
দ্ধির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বা কিঞ্িান ১১।০ লক্ষ হইয়াছে। কর্ণেল 
খোপাধ্যায়ের গণনা-পদ্ধতির ত্রান্তির জন্য মুসলমানের বৃদ্ধির পরিমাণ হিন্দুর অপেক্ষা 
৬ লক্ষ অধিকরপে প্রতিভাত হইফ্লাছে। সরকারি খাস বাঙ্গালার জন-সংখ্যার যে 
সাব গেট -সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ১৯১ অবে হিন্দু-মুসলমানের 
ধ্যে ১৭ লক্ষ ৬৪ হাঁজারের অধিক পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয়, 
বাঁধ হয়, এত অল্প পার্থক্যের পক্ষপাতী নহেন। তাই অভিনব পদ্ধতির 
[বলম্বন-পুর্বক তিনি ২৬ লক্ষের পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু প্রক্কত- 
ক্ষে শেষবারের লোক-গণনায় মুসলমানের আধিক্য ১১ লক্ষ ৪৭1 হাজারের 
পেক্ষা' অধিক ছিল ন!। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। আদম- 
মারীর তালিকাগ্রস্থে যেখানে মুসলমানের সংখ্যা ১ কোটী ৭৮ লক্ষ ৬৩ 
জার ৪১১ বলিয়া লিখিত আছে, সেখানে মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় 
স্তিকায় ১ কোটী ৭৯ লক্ষ বলিয্! নির্দেশ করিয়াছেন; যেখানে ২ কোটা 
৯ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৭৭ আছে, সেখানে ২ কোটী ২০ লক্ষ ধরিয়াছেন। কিন্ত 
দুর সংখ্যা যেখানে সরকারি তালিকায় ১ কোটা ৮* লক্ষ ৬৮ হানার ৬৫৫ 
ছে, সেখানে তিনি উহা ১ কোটা ৮* লক্ষ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন) 
[লমানের বেলায় কিঞ্িন্ান ৫৫ হাজারেই বঙ্গ পূর্ণ হইয়াছে, কিন্ত হিন্দুর 
লায় ৬০।* হাজারেও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লক্ষ পূর্ণ হয় নাই) ইহার 
[রণ কি? মুমলমানের তুলনায় হিন্দুর শিক্ষা-দীক্ষা, স্বাস্থ্য, পরমাযু প্রভৃতি নানা 
ঘয়ের নির্দেশ-প্রসঙ্গে ইকর্ণেল মুখোপাধ্যায় এইরূপ বিশ্বয়কর হিন্দু-হিতৈষণা ও 
দর্শিতার পরিচয় দাঁন করিয়াছেন! একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদে সে 
ক্লল বিষয়ের বিস্তারিত সমালোচনা করিব । | 


মঃ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোম্ুখ ? 


হিন্দুর সংখ্যা দ্বিতীয় 'ও তৃতীয় বারের লোক-গণনায় কেন কমিয়াছিল ও 
চতুর্থ বারেই বা কেন বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছিল, তাহার" আলো- 
চনা পূর্বেই বিস্তারিতরূপে করিয্নাছি। হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাসের সহিত যে সামাজিক 
বা নৈতিক কোনও প্রকার কারণের কোনও ঝম্বন্ধ ছিল না, সম্পূর্ণ আধিদৈবিক 
কারণেই যে, হিন্দু নিতাস্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাও বিশিষ্ট প্রমাণ- 
গ্রয়োগ সহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে সু্টলমানের বৃদ্ধি কেন, ও ফিরূপ 
হারে হইতেছে, তাহা দেখিবার চেষ্টা করা যাউক্ট। 

পূর্বো্ধুত তালিকার নেত্রপাত করিলে জানা যায় যে, প্রথম বারের আদম- 
স্থমারীর পরবর্তী নয় বৎসরে মুনলমানের বৃ ৯ লক্ষ ৬০ হাজার বা শতকরা 
৫'১৮ জন হারে হইয়াছিল, পরবর্তী লোক-পর্ায় বৃদ্ধির হার ৯০৫ হয়, আবার 
শেষ আদম-নুমারীর সময় কিঞ্ৎ কমিয়া শষভকরা কিঞ্ন্যিন ৯জনে পরিণত 
হইয়াছে। দ্বিতীয় বারের আদম-্থমারীতে সু্লমানের সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি 
পায় নাই। সামাজিক বা নৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হেতু যে এইরূপ ঘটিয়াছিল, 
তাহা নহে। অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, মুসলমান-প্রধান পূর্ব-বঙ্গে 
আধিদৈবিক বিপত্তির সঞ্চার হওয়ায় মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধির পথে বি্ব 
ঘটিয়াছিল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টান পূর্ববঙ্গে যে ভীষণ ঝটিকা ও বন্তা৷ হয়, তাহাতে 
ও প্রদেশের অন্তগ্তি বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলায় বহু লক্ষ 
লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৮৭৮৯ অব ব্ধপুত্র নদের জলোচ্ছাসে রঙ্গপুর 
জেলার পূর্বোত্তর অংশের বহুল ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল । তত্তিন্ন ম্যালেরিয়। 
জরের প্রকোপে রঙ্গপুর ও দিনাজপুরে অনেক লোকের বিনাশ ঘটিয়াছিল। 
এই সকল আধিদৈবিক বিপদে মুসলমান-প্রধান পূর্ববঙ্গে জন-সংখ্যার বৃদ্ধি 
আশানুরূপ হয় নাই। তথাপি যে পূর্বের বৃদ্ধির হার পশ্চিম বঙ্গের তুলনায় 
অধিক হইয়াছে, তাহার কারণ বন্তা-বটিকাদির স্তায় বিপদের ক্ষণস্থাফ্িতা ও 
ব্ব্যান্ডি। হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গে মহামারী ও ম্যালেরিয়া! যেরূপ নুর ব্যাপ্ত 
ও দীর্ঘকাল স্থারী হইয়াছিল, পূর্ববঙ্গের বিপদীবলী সেরূপ হয় নাই-_হইবার 
সম্ভাবনাও অল্প ছিল। 


প্রকৃত কথা। ৭১ 


এই প্রসঙ্গে মুসলমানের বৃদ্ধির আর একটি কারণ সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য । 
প্রক্কতির. আমুকুল্যে পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষ। পূর্ববঙ্গ অধিকতর উর্বর ও স্বাস্থ্যকর 
গেট সাহেব বলেন, | 
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কৃষি-প্রধান দেশে বৃষ্টর অভাবে ছুভিক্ষ-পাঁতের সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল 
থাকে। পশ্চিমবঙ্গে অনাবৃষ্টির জন্য কৃষির ক্ষতি প্রায়ই সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ 
পূর্বববঙ্গে অনাবৃষ্টি ও দুভিক্ষ একপ্রকার অক্রুত-পূর্বব ব্যাপার-__অন্ততঃ আমরা 
যে সময়ের কথা লইয়া আলোচন! করিতেছি, সেই ১৮৮১ অব্য হইতে ১৯০১ 
অবেের মধ্যে পূর্বববঙ্গে ছতিক্ষের ছায়াপাত পরাস্ত কখনও হয় নাই। কাজেই 
অব্লগত-প্রাণ মন্ুযোর সংখ্যা থে পূর্ব-বঙ্গেই অধিক বাড়িবে, তাহা নিতান্ত 
স্বাভাবিক । পূর্ববঙ্গের স্বাস্থাকরতা বঙ্গের অপর সকল অংশ অপেক্ষা ই অধিক । 
পাটের টাষে পূর্ববঙ্গ বাসী প্রচুর ধনসঞ্চয়ে সমর্থ। ঢাকার বন্ত্-শিল্পের বিলোপ 
নটায় প্র প্রদেশবাসীর যে ক্ষতি হইয়াছিল, পাটের ব্যবসায়ে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে 
পরিপুরিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গে, নদীয়ার বন্ত্-শিল্প ও মুরশিদাবাদের 
রেশম ব্যবসায়ের স্থান আর কোনও লাভজনক ব্যবসায়ের দ্বার! অধিরূত হয় নাই। 
পূ্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য-বশতঃ, এই সুবিধার ফলভোগ তাহারাই অধিক 
পরিমাণে করিতেছে। পূর্বববঙ্গে মুসলমানের বংশ-বৃদ্ধির হার যেরূপ, উত্তর বা 
পশ্চিমবঙ্গে সেরূপ নহে, তাহা ৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধত গেট সাহেবের তালিকায় দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিলেই বুঝা যায়। পূর্ববঙ্গে, হিন্দুর সংখ্য। অতি অল্প হইলেও, 
তাহাদিগের বৃদ্ধির হার, ভূমির উর্বরতা ও জল-বাযুর স্বাস্থ্াকরতার জন্ঠ, 
পশ্চিমবঙ্গের হিচ্দুদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক। 

১৮৯১ অন্ধের লোক-গণনাঁয় মুসলমানের সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পায়, সেরূপ 
তাহার পরেও পায় নাই। আদম-মুমারীর বিবরনী-লেখক 'ওডোনেল সাহেব এই 
ঘটনার কারণ-নির্দেশ-প্রঙ্গে বলেন_ ূ 
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শহ হিনদুজাতি কি ধ্বংসোনুখ ? 
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দ্বিতীয় ও তৃতীয় আদরমন্থ্মারীর মধ্যবর্তী কালে, জন-সংখ্যা-বৃদ্ধির পথ 
কন্টকিত হইতে পারে, পূর্ববন্গে এমন কোনও ঘটনাই ঘটে নাই। কিন্তু ই সময়ে 
পশ্চিমবঙ্গে স্যালেরিয়ার জন্ত কিরূপ ভীষণ জনসংক্ষয় হইয়াছিল, তাঁহার পরিচন় 
পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। রাজপুরুষেরা বলেন, €&ী সময়ে নদীয়া ও মুরশিদাবাদের 
বন্ত ও রেশম শিল্পের অবনতির জন্তও বহুলোকষ্ে বিপন্ন হইয়া ইহধাম পরিত্যাগ 
করিতে হইয়াছিল। পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের ই সকল বিপদে হিন্দু-মুসলমান 
উভয়েরই সমান ক্ষতি হইলেও, হিন্দুর সংখ্যাধিষ্ট্য-বশত: মোটের উপর হিন্দুর 
সংখ্যাই অধিক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল। €সই সময়ে পূর্ববঙ্গের মুসলমীন- 
সংখা। প্রকৃতির অন্কুলতায় একেবারে শতৰীরা প্রায় ১৬ জন হিসাবে বৃদ্ধি 
পাওয়ায় মোটের উপর মুসলমানের সংখ্যা স্িদদুর অপেক্ষা কিঞ্িদধিক ৬লক্ষ 
বাড়িয়া গেল। এইরূপ অসাধারণ সুযোগ না পাইলে লামাজিক বঙ্গে মুসলমানের 
সংখ্যা এত বাড়িতে পাইত না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । 

১৮৯১ অবের পর পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসিগণ ভীষণ মহামারী ও ম্যালেয়ার 
হস্ত হইতে এক প্রকার অব্যাহতি লাভ করে। তথাপি হুগলী ও ২৪ পরগণাস়্ 
জল.নিষ্ষাশনের সুব্যবস্থা না থাকায় & প্রদেশের বহু লোককে ম্যালেরিয়ায় 
প্রাণত্যাগ করিতে হয়, অনেকে রুগ্নদেহে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। 
তাহার উপর আবার ১৯০* অব বন্যায় চব্বিশ পরগণায় শন্ত-হানি ঘটে । 
বর্ধমান, বীরভূম ও বীকুড়া জেলার ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ অবে ভীষণ দুর্তিক্ষপাত 
হয়। বর্ধমান জেলায় ১৮৯১ অকেও একবার হুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। নদীয়া 
জেলায় দুর্ভিক্ষ ও রোগ উভয়েরই প্রকোপ পুনঃ পুন: ঘটিয়াছিল। এই 
সকল কারণে হিন্দু-প্রধান পশ্চিমবঙ্গে জন-সংখ্যা-বৃদ্ধির তাদৃশ সুবিধা ছিল না। 
তথাপি ১৯০১ অবের আদম-ন্মারীতে দেখা যায়, হিন্দুর সংখ্যা শতকরা প্রাক 
৬/* জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ্‌ 
, : শেষবারের আদম-ন্ুমারীতে মুসলমানের বৃদ্ধির হার শতকরা পূর্ণ ৯ জনও 


প্রক্কত কথা। গ৬ 


হয় নাই। বহুদিন পূর্ব হইতে পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণ যেরূপ নির্বিঘ্নে সুখ ও 
সমৃদ্ধি ভোগ করিতেছিলেন, তাহাতে ১৯১ অব তীহাদিগের বৃদ্ধির হার আরও 
কিঞিৎ অধিক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ বারের আদম-স্থুমারীর 
মধ্যবর্তীকালে বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামে বন্তা ও ঝটিকায় বহু লোকের 
বিনাশ ঘটে। খুলনায় ছুর্ভিক্ষপাত হয়। ময়মনসিংহ জেলায় ওলাউঠা রোগের 
প্রাহর্ভীব হইয়াছিল। এই সকল কারণে মুসলমান-গ্রধান পূর্ববঙ্গে আশানুরূপ 
জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয় নাই। তথাপি পশ্চিমবঙ্গের অপেক্ষা তথায় বৃদ্ধির হার অধিক 
ছিল। পূর্ববঙ্গ অন্নকষ্ট ও ম্যালেরিয়ার অভাবই এই ঘটনার প্রধান কারণ, 
সন্দেহ নাই। বন্তা, ঝটিকা ও ওলাউঠার ন্যায় দুর্ঘটনায় একবার বহু লোকের 
বিনাশ ঘটে, কিন্তু পূর্ববঙ্গের স্তায় ধনধান্তপূর্ণ স্বাস্থ্যকর দেশে সে অভাব পূর্ণ 
হইতে অধিক বিলম্ব ঘটে না । পক্ষান্তরে ম্যালেরিয়ায় ও অন্নকষ্টে একদিকে যেমন 
জন-ক্ষয় ঘটে, অন্যদিকে সেইরূপ বহুসংখ্যক লোককে দীর্ঘকালের জন্য রুগ্ন ও 
অকর্ণ্য করিয়া ফেলে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি হইবার পথে 
এই অবস্থাই বিদ্ন্বরূপ হইয়াছিল । তথাপি ১৯১ অন্দের লৌক-গণনায় হিন্দুর 
বৃদ্ধির পরিমাণ পূর্বরবারের অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। ইহা কখনই ধবংসোন্ুখ 
জাতির লক্ষণ নহে। 

আমরা দেখিলাম, বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা উত্তরোত্তর কমিতেছে, একথা যথার্থ 
নভে। আধিদৈবিক বিপদের জন্ত মধো কিছুদিন বাঙ্গালী হিন্দুর সংখা! 
কমিয়াছিল। সেই বিপদের অবসানের সহিত আবার হিন্দুর সংখ্যা-বৃদ্ধি আরম্ভ 
হইয়াছে। সুতরাং হিন্দুর ভয়ের কোনও কারণ নাই। আরও দেখিলাম, 
সুসলমান-প্রধান প্রদেশে যখন এরূপ ভয়ঙ্কর আধিটৈবিক বিপদ ঘটিয়াছে, তখন 
সুসলমানেরও সংখ্যা-হাঁস ঘটিয়াছে। হিন্দু-জন-সংখ্যার হাসের সহিত কোনও 
সামাজিক বা! নৈতিক ব্যাপারের কোনও সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হইল না। যদি সেরূপ 
কোনও সম্বন্ধ থাকে, তবে তাহা এত ক্ষীণ যে, বিগত ৪* বৎসরের জন-সংখ্যার 
হাস-ৃদ্ধিগণনা-কালে তাহা তাদৃশ উল্লেখবোগ্য নহে মুসলঙগানের নৈতিক বল যতই 
অধ্বিক হউক, বংশবৃদ্ধিব্যাপারে উহ্থার কোনও কার্যকারিতা দেখা যায় না। 


48 হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোনুখ ? 

সুফলমান-প্রধান পূর্ববঙ্গ ছর্িক্ষের অভাব, জলবায়ুর সবাস্থ্যকরতা ও পাটের চাষে 
অর্থাগম-_-এই ত্রিবিধ কারণ মুসলমানের বংশ-বৃদ্ধিবিষয়ে সবিশেষ. সহায়তা 
করিত্েছে। এই কারণত্রয়ের অসন্ভাব ঘটলে শুদ্ধ নৈতিক বলে মুসলমান 
আপনার সংখ্যাগত প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিবে, এরূপ মনে করিবার কোনও 
কারণ দেখ। যায় না। হিন্দু যখন আধিদৈবিক.বিপৎপরম্পরায় দীর্ঘকাল বিজড়িত 
হইয়! বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা হারাইয়াছিল, সেই সমায় পূর্ববঙ্ষে গ্ররুতির আমুকৃজ্যে 
মুসলমানের সংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের পশ্চাতে 
নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই ঘটনাকে “ক্ষয় রোগ” নামে নির্দেশ করিলে শবশাস্ত্রের 
অপব্যবহার করা হয়। | 


সস 


(১১). 


হিন্দুর রোগ-সহিষুত। | 


কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, হিন্দুদিগের মধ্যে, কি উচ্চ কি নীচ 
কোনও শ্রেণীতেই ধর্ম ও নীতি শিক্ষার বন্দোবস্ত নাই; ধর্ম ও নীতিশিক্ষার 
কথাটাই তাহাদের মনে উদিত হয় না। পক্ষান্তরে গ্রায় প্রত্যেক মুদলমানই 
নীতিশিক্ষা করে। নৈতিক উন্নতির জন্যই দেশে মুমলমানের প্রাধান্য বা 

খ্যাধিক্য ঘটতেছে। তাহার ইহাও বিশ্বাস বে নৈতিক দুর্বলতার অন্ত 
হিন্দুর রোগ-সহিষুতাও কম। তিনি বলিতেছেন_ 

“কলেরা ই বল, অ।র প্লেগই বল, মহামীরী উপস্থিত হইলে অধিকস'খাক হিন্ুুই কালগ্রাসে 
পতিত হয়। ইহার কারণ সহজেই অনুমিত হয়। মুসলমানের! হিন্দুর তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
উত্তম আহার, উত্বম পরিচ্ছদ পরিধ।ন করে এবং উত্তম ঘাটীতে অবস্থান করে। এই জন্তই 
তাহারা সংক্রামক ব্যাধি প্রসৃতিতে আক্রান্ত হয় না। যখন গীড়ীক্রান্ত হু, তখন তাহাদিগের 
পম দেহ ও নুন্দর (1) স্বাস্থা জায়োগ্া-লাতের পথ উন্মুক্ত করিয়! দিয় থাকে 1 

ইহার পর তিনি প্রকা রাস্তরে বুঝাইবাঁর চেষ্টা করিয়াছেন যে, হিন্দুর অপেক্ষা 
মুসলমানেরা দীর্ঘজীবী । এ কথা কতদূর সত্য, তাহা, বিচারধয। 


হিন্দুর রোগ-সহিষ্ণতা। ৫ 

কর্ণেল মহাশয় চিকিৎসা-ব্যবসারী ; স্থৃতরাং এ বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতার 
মূল্য অধিক হওয়াই উচিত। কিন্তু বিশাল বঙ্গদেশের সর্বত্রই যে তিমি দীর্ঘকাল 
বাস করিয়া এবিষয়ে যখোঁচিত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছেন, ইহা সম্ভবপর 
নহে। এবিষয়ে বঙ্গের স্তানিটারি কমিশনার বা স্াস্থা-বিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয়ের 
সংগৃহীত তথ্যসমূহ সমধিক প্রামাণিক বলিয়া আমার মনে হয়। এই কারণে 
আমি তাহার সংগৃহীত বার্ধিক মৃত্যু-তালিকা হইতে একটি হিসাব প্রস্তত করিয়া 
এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম । বিগত ১৯০১ অব্য হইতে ১৯০৮ অন্দ পর্য্যন্ত আট 
বৎসরে কোন্‌ জেলায় হাজারকরা৷ কত হিন্দু ও মুসলমান মৃত্যুমুখে পাঁতিত হইয়াছে, 
তাহা এই তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলেই জানিতে পারা যাইবে। প্রথমে পশ্চিম 


বঙ্গের জেলাগুলির তালিকাই উদ্ধত হইল-_ 
জেলা হিন্দু মুসলমান 
বদ্ধমান ২৮৩৪৯ ২৯৫৮১ 
হুগলি ২৯১১২ ২৯৩৮৬ 
নদীয়া ৩১৭৭৪ ৩৩১৯৫ 
যশোহর ২৮৩১৮ ৩১০০৬ 
খুলনা ২৪৩৫২ ২৮০৪২ 
২৪ পরগণা ২২৯২৪ ১২৯৭১ 
বীরভূম ২৯৪০০ ২৬৩৬৯ 
বাঁকুড়া ২৫৪'৩৩ ২৪৮৮৭ 
মেদিনীপুর র্ ২৭০৫১ ২৫৩৪৬ 
হাবড়া ২৬৯৭৪ ২৬৪৮১ 
কলিকাতা ৩০০৮৮ ২৬৯৫৪ 
মুরশিদাবাদ ৩১১৪৪ ৩০০৩০ 


এই তালিকার দৃষ্ট হইবে যে, পশ্চিম বঙ্গের ৭টি জেলায় মুগলমানের মৃত্যুর 
হার হিন্দুর অপেক্ষা অধিক ও ৭টি জেলার হিন্দুর অপেক্ষা কম। ন্ুতরাং 
স্বতাবতঃ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের রোগাক্রমণ সহ করিবার শক্তি অধিক, 


ণ৬ হিন্গুজাতি কি ধ্বংসোন্ুখ ? 

এমন সিন্ধান্ত কেমন করিয়া স্থাপন করিব? পূর্ববঙ্গের সম্বন্ধেও সেই কথা) 
বরং পূর্ব-বঙ্গে হিন্দুরই রোগাক্রমণ-সহিষুণতা অধিকতর। বঙ্গভঙ্গের পূর্বে 
তথায় হিন্দু-মুসলমানের মৃত্যুর হার কিরূপ ছিল, দেখুন__ 


(১৯০১ সাল হইতে ১৯৭৪ পর্যন্ত) 


রাজসাহী ১২৬৯১ ১৫২৩৪ 
জলপাইগুড়ি ১৩৩১৯ ১৫২.০৫ 
দার্জিলিউ ১৬১3 ১৭১৪৫ 
রঙ্গপুর ১১৮৮৯ ১৩০১৯ 
বগুড়া ১০৭'৫৮  : ১১৭৮১ 
পাবনা ১২৪৫০ ১৩৯৫৮ 
ফরিদপুর ১৩৯৮৪ ১৫১১৭ 
বাখরগঞ্জ ১১৯৪৬ ১৪২৬৮ 
নোয়াখালি ১১৫৫৫ ১৩১২৫ 
চট্টগ্রাম ১১৮১৯ ১২৮৬২ 
দিনাজপুর ১৭২৫১ ১৬২৬৯ 
ঢাকা ১২৫৮৭ ১২৫২০ 
ময়মনসিংহ ১১২২০ ৯৫৯৫ 
ত্রিপুরা ১০২৭৭ ৯৫৩৫ 


এই তালিকায় নেত্রপাত কৰিলে কর্ণেল মহাশয় 'বোধ হয় বিশ্মিত হইবেন। 
ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে, পুর্ব্ব বঙ্গের ১৩টি জেলার মধ্যে চারিটি ভিন্ন সর্ব্রই 
সুদলমানের মৃত্যুর হার হিন্দুর অপেক্ষা অধিক । 

এক্ষণে সরকারী রিপোর্ট হইতে বঙ্গভঙ্গের পরবর্তী ৪ বৎসরের মৃত্যুর, 
একটা সংক্ষিপ্ত তাঁলিক! এস্লে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম. : 


হিন্দুর রোগ-সহিষুতা। ৭৭ 
(হাজার করা মৃত্যুর অন্থপাত।) 


হিন্দু মুসলমান 
১৯০৫ ভব ৩৩,০৭৩ ৩৬৩৮ 
১৯০৬ ৯ ৩২৩৩ ৩০.৬৫ 
১৯০৭ ১ ২৭.৩০ ৩০.১২ 
১৯০৮ ২৯.৮৫ ৩০.৫৩ 


কর্ণেল মহাশয় আজীবন ডাক্তারী করিয়াছেন; সুতরাং স্তানিটারি কমিশনার 
মহাশয়ের রিপোর্টের সহিত তাহার পরিচয় নাই, এমন কথ| কেমন করিয়া 
বিশ্বাসকরিব? তথাপি তিনি ততপ্রতি লক্ষ্য করেন নাই কেন, বুঝিলাম ন। 
সে যাহা হউক, হিন্কুর এই রোগাক্রমণ-সহিষ্ণতার কারণ কি? ইহা হিন্দুর 
নৈতিক বলের অথব৷ নৈতিক ছুর্দলতার পরিচায়ক ? 
মুসলমানের অপেক্ষা যে হন্দু অধিকতর দীর্ঘজীবী, একথা ১৮৯১ অবের 
আদম-মুয়ারীর বিবরণের ১৭* পৃষ্ঠায় মিঃ ওডোনেল স্বীকার করিয়াছেন। 
ওডোনেল সাহেবের কথায় বিশ্বাম না হয়, ১৯০১ অব্দের আদম-ন্ুমারীর তালিকা! 
হইতে অঙ্ক উদ্ধত করিয়া দেখাইতেছি। আদম-হ্থমারীর বিবরণ-পুস্তকের ২২৪ 
পৃষ্ঠায় নেত্রপাত করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, যষ্টি ও তদধিক-বয়স্ক 
লোকের সংখ্যা! হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান-সমাজে এইরূপ 
(প্রতি এক লক্ষ জনের মধ্যে- সমগ্র বঙ্গে) 


পুরুষ। সত্রীলোক। 
হিন্দু ৪,৬৫১ ৬,২১৯ 
মুনলমান ৪,২৫৪ ৪,৭৬৯ 
খ্রীষ্টান ৩১৩০২ ৪,২৫২ 


বষ্টি ও তদধিক-বর্ষবযস্ক লোকের অনুপাত হিন্দুসমাজেই যখন অধিক দৃষ্ট 
হইতেছে, তখন হিন্দুকেই মুসলমান অপেক্ষ! অধিকতর দীর্ঘজীবী বলিতে 
হইতেছে। উল্লিখিত তাঁলিকাটি সমগ্র বঙ্গ-বিষয়ক। এখন মামাজিক বঙ্গের হিসাব 
দেখুন। পূর্বে দেখাইয়াছি, সামান্দিক বঙ্গে মোট হিন্দুর সংখ্য! ২,২৭,৪৩,৪১৯ 


৭৮ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোনুখ? 


ও মুসলমানের সংখ্যা ২,৩৩,২৬,৯৮০। রঙ্গীয় আদম-মুমারীর তালিকা'-গ্রস্থের 
' ৩৪ পৃঃ হইতে ৪৩ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত এবং ৪৬ ও ৪৯ পৃষ্ঠায় ষষ্টি ও. তুরস্ক 
ব্যক্তিদিগের যে সংখ্যা তালিকাকারে মুদ্রিত আছে, ততপ্রতি মনোযোগ করিলে 
দৃষ্ট হইবে যে, সামাজিক বঙ্গের হিন্দুসম্প্রদায়ে ৬* ও তদধিকবযস্ক লোকের 
খ্যা ১২ লক্ষ ১৮ হাজার ৯০১ ও মুসলমান সম্প্রদায়ে প্ররূপ লোকের সংখ্যা 
৯ লক্ষ ৯৭ হাঁজার ৭৭৫ জন আছে। সহজে বুঝিবার সুবিধার জন্য অস্কগুলি' 
তাবিকার আকারে প্রকাশ করিলাম।- 1 
মোট জনসংখ্যা। ' ৬৭ ও তুর্ধবরস্ক লোকের সংখ্যা। 
হিন্দু ২,২৭১৪৩,৪১০ ; ১২,১৮,৯০১ 
মুসলমান ২১৩৩১২৬১৯৮০ ঃ ৯১৯৭)৭৭৫ 
২,২১,১২৬ হিন্দু অধিক । 
সামাজিক বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের অপেক্ষা প্রায় ৬ লক্ষ কম হইলেও 
তাহাদিগের মধ্যে বৃদ্ধের সংখ্য! মুসলমানের অপেক্ষা ২ লক্ষ ২১ হাজার অধিক। 
ইহা কি হিন্দুর দীর্ঘজীবিতার প্রমাণ নহে? সমগ্র সামাজিক বঙ্গের মোট সংখ্যায় 
যদ্দি সমধিক নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত ন! হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক জেলার সংখা 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে গ্রহণ করিয়া বিচার করুন। দেখিবেন, প্রায়. সকল জেলাতেই 
দীর্ঘীবী হিন্দুর সংখা। অধিক। আমি স্থানাভাবে ছুইটি-মাত্র মুসলমান-প্রধান 
জেলার হিসাব উদাহরণ-ন্বরূপ এস্থলে পাঠকগণের গোচর করিলাম £- 


মোট হিন্দু বৃদ্ধের সখ্য! . হাজারকরা অনুপাভ 
ঢাকা ৪৮৭,২৭৪ ২৭১০০৭ ৫৫.৪২ 
রঙ্গপুর ৪,১৩,৩৪২ ১৯,৮৯৬ ৪৮,.১১ 

মোট মুসলমান বৃদ্ধের সংখ্যা হাজারকরা “অনুপাত 
ঢাকা ৮১৯,৫৮৭ ৩৫,৩৫৮ ৪৩.১৪ 
রজপুর ৭,০৮,১৫ ২৮১৪৬ পট ৩৯,৭৪১, 


হিন্দুর দীর্ঘজীবিতার এতদপেক্ষা আর কি প্র গ্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে? 


হিনুর রোগ-হিষ্টতা। .  . ৭৯ 


মুসলমান সমাজে দীর্ঘজীবিনী রমণীর সংখ্যা শ্বভাবতঃ অন্ন বলির এস্থলে কেবল 
পুরুষের হিসাবই প্রকাশিত হইল। ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে, ঢাকার ্থায় স্বাস্থ্যকর, 
স্থানেও বৃদ্ধ মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর তুলনায় হাজারকর! ৭ জন কম। এক্ষণে 
জিজ্ঞান্ত এই যে হিন্দুর এই দীর্ঘজীবিত| কি নীতি-হীনতার ফল? কর্ণেল মুখো- 
পাধ্যায় দীর্ঘকাল চিকিৎসা-ব্যবসায় করিয়া মানব-জীবনের অনেক গৃঢ়ততে 
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তিনি কি হিন্দুর নীতি-হীনতাকেই তাহার রোগ 
সহিষ্ণুতা ও দীর্ঘজীবিতার কারণ বলিয়া নির্দেশ করিবেন ? 


(১২) 
শিক্ষাদির কথা । 


মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে হিন্দু যে কেবল মুসলমানের অপেক্ষা জন-শক্তিতে 
ও নৈতিক গুণেই হীন, তাহা নহে, ধনবন্বাতেও হিন্দু মুসলমান অপেক্ষা হীন ও 
শিক্ষায় তদপেক্ষা অগ্রসর নহে। ধনবস্তা সম্বন্ধে কর্ণেল মহাশয্নের সিদ্ধান্ত কতদুর 
সমীচীন, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে ১৮৯১ অব্দের আদম-নুমারীর 
বিবরণী-লেখক ওডোনেল সাহেব লিখিয়াছিলেন, “হিন্দু যে সাধারণতঃ মুসলমানের 
অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘজীবী, তাহার অন্ঠান্ত কারণের মধ্যে একটি প্রধান 
কারণ এই যে, তাহারা মুসলমানের অপেক্ষ! সাধারণতঃ অধিক মঙ্গতিপন্ন।” 
হইতে পারে, বিগত কুড়ি বসরে পাটের চাষের বৃদ্ধির সহিত মুসলমানের 
অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে। 

শিক্ষা বা বিস্তাভ্যাস-সন্বন্ধে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি এই__ 

“বিদ্যাঙ্ান উতয় জাতির মধ্যে সমতা বে প্রচলি ত আছে ধলিলেই হয় । হাঝারকরা *৮ জন 
হন্দু এবং হাজার কর! ৫৪ জন মুসলমান বিদ্যাশিক্ষ। করিয। থাকে ।” ( ৬৭ পৃঃ )। 

“অর্থাৎ এক হাজায়ের মধ্যে ৯৫৪ জম মুমলমাদ নিরক্ষর আর এক হাজারের মধ্যে ৯২২ 
বন হিন্দু মুর্খ1৮ (৬১ পৃ )। 


৮৯ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্ুখ ? 


মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সমদর্শিতার গুণে হাজার করা (৭৮--৫৪. ) ২৪ 
জনের পার্থক্য উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বলিয়াই গণ্য হয়,নাই ! কিন্তু গণিতজ্ঞ পাঠক 
বুঝিবেন যে, ৭৮ ও ৫৪--এই ছুই অঙ্কের মধ্যে অন্ুপাতানুসারে প্রায় এক 
তৃতীয়াংশের পার্থক্য বিস্তমান। কারণ ২৭ ২০৫৪ 9 ২৭১৩-৮১। হিন্দুর 
অনুপাত হাজারকরা৷ ৮১ হইলে মুদলমানের ঠিক তৃতীয়াংশ অধিক হইত) কিন্ত 
তাহা না হইয়া হিন্দুর অনুপাত ৭৮ জন (ওজন কম) হইদ্বাছে। সুতরাং হাজার 
করা যতঙ্কন মুগলমান বিস্কাশিক্ষা করে, তদগেক্ষা প্রায় এক তৃতীগ্নাংশ অধিক 
হিন্দু বিশ্যশিক্ষা করিয়া থাকে, দেখ! যাইক্চেছে। কিন্তু কর্ণেল মুখোপাধ্যায় 
'মহাশয় অল্লান-বদনে বলিয়াছেন যে, উভয় জাতির মধ্যে বিষ্ঠা-শিক্ষা সমভাবে 
প্রচলিত আছে বলিলেই হয় ! ৃ 

সুখোপাধ্যায় মহাশয় পূর্বোক্ত সংখ্যা ফ্লোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, 
তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া! দেখিলাম যে, তিনি এই সংখ্যা-সংগ্রহ-ব্যাপারেও 
বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। গেট সাহেব প্রণীত আদম-হ্থমারীর বিবরণ:গ্রস্থের 
৩০৫ পৃষ্ঠার ৮ম ও ৯ম স্তস্তে দৃষ্ট হইল, বঙ্গদেশে বাঙ্গালা লেখাপড়া জানা 
'লোকের হাজারকর! অনুপাত এইক্ধপ লিখিত আছে, £- 


পুরুষ ত্র 
হিন্দু ৭৮৪ ৪৮ 
মুদলমান ৫৪:৭ ১২ 


(শ্রীহষ্্র ও কাছাড়ের সংখ্যা এই তালিকায় ধরা হয় নাই।) 

স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গাল! লেখাপড়া জান। 
স্ত্রীলোকের সংখ্যা উদ্ধৃত করিতে বিশ্বৃত হইয়াছেন) অথবা ৯ম স্তস্তস্থিত 
অঙ্কে তাহার দৃষ্টিই নিপতিত হয় নাই! উভয় সমাজের বাঙ্গাল! জানা স্্রীপুক্রষের 
কার একত্র করিলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে, মুসলমানের অন্গপাতে এক 
তৃতীয়াংশ অধিক হিন্দুই বিস্তাভ্যাস করিয়া থাকে । 

বিস্তা-শিক্ষা-সন্বদ্ধে উভয় সমাজের প্রক্কত অবস্থা কিরূপ, তাহা বুঝিতে হইলে 
আর একটু গুম্মভাবে আদম-ম্মারীর তালিকায় দৃষ্টিপাত আবশ্তক। পাঠকদিগের 


শিক্ষাদির কথা । ৮৯ 


বুঝিবার সুবিধার জন্ত আমি পূর্বোক্ত আদম-থঘারীর বিবরণগ্রস্থের ৩.৫ পৃষ্ঠায় 
সুদ্রিত তালিকা হইতেই আরও কিঞ্চিৎ উচ্ৃত করিতেছি ₹__ 


( বয়সান্গসারে বাঙ্গালা জান! লোকের অনু পাত ) 
বয় হিন্দু পুরুষ হিন্ুস্্ী 
১১০ বর্ষ ১৮৮ হাজারকরা ১৭ 
১০১৫ ১ ৮৮০ রি ৭৩ 
১৫২০ ৯ ১১০০ ) ৯৯ 
২০_-তদধিক ৯০১১ রী ৫৩ 
মুদলমানের অনুপাত । 

পুরুষ সত 

১৮১০ বর্ষ ৭৫. হাজারকরা ০৬ 
১০-১৫ ১১ ৪৯৮ ৪ ১৮ 
১৫২০ ১১ ৭৫6 5 ১৮ 
২০--তদধিক ৮৩৫ রঃ ১৬ 


(শ্রীহট্ট-কাছাড়ের হিদু-মুসলমানের সংখ্যা ইচার মধ্যে ধর! হয় নাই। ) 


অনবরস্ক বালক-বাণিকাদিগকে বিগ্তাভ্যাস করাইবার প্রবৃত্তি কোন্‌ সমাজে 
অধিক, তাহা উদ্ধৃত তালিকায় নেত্রপাত করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। 
সুখোপাধ্যায় মহাশয় কি এই তালিকায় দৃষ্টপাত করেন নাই? মথবা এই 
তালিকা দেখিয়াই উন সমাজে বি্তাত্যাগ মমভাবে প্রচলিত আছে বলিয়া তিনি 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন? 

এই গেল অনুপাতের কথা। এক্ষণে গেট সাহেবের সংকলিত আদ্ম- 
স্ুমারীর তালিকা-পুস্তকের (728155. 211.) ৬১ পৃষ্ঠ হইতে বাঙ্গাল! জানা 
হিনদু-সুমলমানের মোট সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :-- 

নি 


৮২ নর হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোনুখ ? 








হিন্দু মুদলমান 
বয়স পুরুষ স্ত্রী পুরুষ স্ত্রী 
১১০ বর্ষ ১২৬,৪০২ ১১,১৬৬ ৩০১৪৯৭ ২,১২০ 
১০-১৯৫ ডি ২১৬৩৬৩১১৫৫০ ১৮০৬৪ ৮১৪৮৯ ২,২৪৪ 
১৫২০5 ২১৩৭১৪১১ ২১,১৪৫ ৭৯১৫১৪ ২,৩১০ 
২০_-তদধিক ১৩,১১,২৮৩ ৭২,৪৫৪ ৫১১২১৪৬০  ৯১১১৭ 
4 
ছি লা এরা 
১৯,৪১১২৪৬ ১,২২৮২৯ ৭১০৩,৯৩০  ১৫১৭৯১ 
ব্রাঙ্গ ৯৮৮ রর 


এই তালিকায় বাঙ্গাল! প্রেসিডেন্দীর স্তুতি বাঙ্গাল! জান! হিন্দুমুল- 
মীনের সংখ্যাই প্রদর্শিত হইয়াছে। রহ কাছ ও আদামে বাঙ্গালা জানা 
হিন্দুমুসলমানের সংখ্য। কত, এক্ষণে তাহা দেখুন-- 

( আসামের আদম-হুমারীর তালিকা-গ্রন্থের ৩৪।৫ পৃষ্ঠ হইতে সংকলিত ।) 








হিন্দু / মুসলমান 

পুরুষ ১১০৪১৬৮০ ২৯,৩৪৬ 
ত্র ৫,৯৬১ ৮২৫ 

১১১০১৬৪১ ৩০১১৭১ 
সুতরাং বাঙ্গালা বিহার উড়িস্বা ও আসাম প্রদেশে বাঙ্গালা জানা হিন্দু 

স্ুসলমানের সংখ্যা এইরূপ দীড়াইতেছে £__ 

বাঙ্গালী পুরুষ স্ত্রীলোক 
হ্ন্দি ২০,৪৬১৯১৪ ১১২৯১৪৮৬ 
মুসলমান ৭৩৩,৩০৬ ১৬,৬১৬ 


এতভিজ উত্তর পশ্চিম, দক্ষিণ ভারতে ও ব্রহ্মদেশে যে সকল বাঙ্গালী হিন্দু 
খাছেন, তীহাদিগের অধিকাংশই লেখাপড়া জানা লোক। কারণ, তাঁহাদিগের 


শিক্ষা্দির কথা । ৮৩ 


অনেকেই চাকুরী উপলক্ষেই এ সকল দেশে গিয়াছেন। পক্ষাত্তরে প্রবাসী 
মুলমানদিগের মধ্যে অধিকাংশই বরহ্ধদেশে শ্রমজীধী ও খালাসীর কার্য করে। 
এই প্রবাসী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে লেখাপড়া জান! লোকের সংখ্যা কত, তাহ! 
আদম-মুমারীর বিবরণে লিখিত হয় নাই। তথাপি প্রবাসী হিন্দু-মুদলমানের 
জীবনোপায়ের বিষয় চিন্তা করিলে বলিতে হয় ষে, প্রবাসী শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমান 
অপেক্ষা প্রবাসী শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুর সংখ্যা অনেক অধিক হইবে, সন্দেহ নাই। 
উপরে যে সংখ্যা উদ্ধত হইয়াছে, তাহার সহিত প্রবাসী শিক্ষিত বাঙ্গালীর সংখ্যা 
যোগ করিলে দৃষ্ট হইবে যে, বাঙ্গালী হিন্দু সংখ্যায় বাঙ্গালী মুসলমান অপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ হীন হইলেও, বাঙ্গাল! জানা হিন্দ পুরুষের অনুপাত এ শ্রেণীর মুসলমান 
অপেক্ষা অন্যুন তিন গুণ অধিক, এবং লেখাপড়া জানা হিদ্দু নারীর সংখ্যা & 
শ্রেণীর মুনলমান রমণী অপেক্ষা অন্যুন অষ্ট গুগ অধিক ! 

ইজংপূর্ধে ৮*পৃষ্ঠায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুসুসলমানের যে অনুপাত উদ্ধৃত হইয়াছে, 
তানহা প্রন্ৃত বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের অন্থপাত নহে-_উহা বাঙ্গালী,বিহারী,উড়িয়া 
ও ছোটনাগপুরী হিন্দু-মুসলমানের শিক্ষা-বিষয়ক স্থূল অনুপাত । কিন্তু বিহারী ও 
উড়িয়া অপেক্ষা বাঙ্গালী হিন্দু শিক্ষাবিষয়ে অধিকতর অগ্রসর । কাজেই এ তালি- 
কায় ষুদ্রিত অন্ুপাতের উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালীর শিক্ষা-দীক্ষার অবস্থা নির্ণয় 
করা সঙ্গত নহে। প্ররুত বাঙ্গালী হিন্দু ও মুদলমানের মধ্যে কত জন লেখাপড়া 
জানে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা না করিয়া বাঙ্গালা, 
বিহার, উড়িম্যা ও ছোটনাগপুরবাসী বাঙ্গালী, বিহারী, উড়িয়া প্রভৃতি সর্বপ্রকার 
হিন্দু-মুদলমানের স্থূল অনুপাতাঙ্কগুলি আংশিক উদ্ধৃত করিয়! দেখাইবার, চেষ্টা 
করিয়াছেন যে, হিন্দুরা শিক্ষা-বিষয়ে মুসলমানের প্রায় সমতুল্য ! শিক্ষা-বিষয়ে 
হিন্দুগণ যে মুসলমান অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর নহে, ইহা পাঠকের চিত্তে 
সুদ্রিত করিবার জন্য তিনি আর একটি কৌশল অববস্বন করিয়াছেন। তিনি 
লিখিয়াছেন যে, “এক হাজারের মধ্যে ৯৪৬ জন মুসলমান নিরক্ষর আর এক 


হাজারের মধ্যে ৯২২ জন হিন্দু মূর্খ । কথাটা এইক্সপ উপ্টাইযা বলিলে গ্শ্ন- 


বুদ্ধি লোকের ত্রান্তি ঘটিতে পারে, কিন্তু মেধাবী বা্জাণী হিন্দু পাঠক এক্সপ 


৮৪. হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোনুখ ? 


কৌশলে কখনও বিভ্রান্ত হইবেন ন! বলিয়াই আমার বিশ্বাস। যদি কথাটা 
উল্টাইয়াই বলিতে হয়, তাহা হইলে বন্পিব, নিরক্ষর বাঙ্গালী হিন্দুর মোট সংখ্যা 
১,৯৭,৫৫৬০০ ও নিরক্ষর বাঙ্গালী মুসলমানের মোট সংখ্যা ২,২১,৮৯০০০ | 
অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজ অপেক্ষা বাঙ্গালী সুমলমান-সমাজে নিরক্ষর লোকের 
খ্যা ২৪ লক্ষ ৩৩* হাজার অধিক ! অথচ এ সকল প্রদেশের মোট 
সুদলমানের সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা ১* লক্ষ ৭ টাজার মাত্র অধিক। 
অতঃপর উচ্চ শিক্ষার কথা । তওসন্বন্ধেকর্ণেল মহাশয়ের উক্তি এই £__ 

“উচ্চ শিক্ষ। সম্বন্ধে উতয় আতির মধো কিছু পার্ক লক্ষিত হর বটে, কিন্তু তাহার কারণ 
অন্থ কিছুই নহে-_ উচ্চবর্ণের ছিনদুর। উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হয, তক্জন্ উচ্চশিক্ষিত হিন্দুর সংখা। 
জপেক্ষাকৃত অধিক। নিয়শ্রেণীর হিলুদিগের-_যাহা সমগ্র হিন্দু-সমাজের অদ্দাংশেরও অধিক, 
-তাহাদিগের মধো অজ্ঞ জেকের দংখ্য। ানদিগের অপেক্ষা অধিক বলিয়াই 
শ্রতীয়মীন হয়।”--৭৮ পৃত। 

“হিন্ুদিগের যে কিছু জান আছে বা ছিল, দন অনুমিত ছয়, তাহ! সমগ্র হিন্দু-সমাঞ্জের 
অল্লাংশের মধ্যে নিবন্ধ আছে) দশ বংসর পূর্বে এই অথস্থ। ছিল। এই দশ বৎসরের মধ্যে 
অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছ্ে, আর এই পরিবর্তনে হিন্দু অপেক্ষ। মুদলমানেরাই অধিকতর 
লাভবান্‌ হইয়।ছে।” ৬৮ পৃ 


পৃথিবীর সকল দেশেই সমাজের নিয়স্তরের লোকের মধ্যে উচ্চশিক্ষার 
গ্রচার অপেক্ষাকৃত অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডেও শ্রমজীবী বা শ্রম- 
শিল্প-জীবী অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর লোকের মধ্যে উচ্চশিক্ষার বিস্তার কি 
অধিক নহে? উচ্চ অঙ্গের জ্ঞান কি সকল দেশেই স্বল্সসংখ্যক লোকের মধ্যেই 
নিবদ্ধ নহে? বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজেই কি উচ্চ অঙ্গের জ্ঞান নিয়্রেণীর মধ্যে 
সমধিক বিস্তৃত? মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, নিয়শ্রেণীর হিনদুদিগের মধ্যে অজ্ঞ 
লোকের সংখ্যা মুসলমানদ্িগের এ শ্রেণীর লোকের অপেক্ষা অধিক বলিয়াই 
প্রতীয়মান হয়। তাহার এরূপ অনুমানের কারণ কি? আদম-স্মারীর বিবরণী- 
লেখকেরা কি কেহ প্ররূপ কথ। বলিয়াছেন? আদম-সুমারীর তালিকায় এরূপ 
অন্থমানের অনুকূল কোনও তথ্য কি লিপিবদ্ধ দেখা যায়? অথবা হিন্দুজাতির 


শিক্ষাদির কথা। ৮৫ 


মঙ্গল-কামনায় উদ্ভাবিত অন্যান্য অনুমানের মত কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এ 
অন্মানটিও বিশুদ্ধ কল্পনা-সন্তৃত ? 

ছুঃখের বিষয়, এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সম্তোষজনক কোনও প্রকার সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইবার পক্ষে যেরূপ তথ্যসংগ্রহের প্রয়োজন, তাহা আদম-স্থমারীর 
তালিকা সংগৃহীত হয় নাই। তথাপি ছ:90080101 97 ৪610690 08309 
019৫5 80 1805-ীর্ধক তালিকার ১১শ ও ১২শ স্তস্তে আদম-নুমারীর 
কর্তৃপক্ষ যে সকল সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ততপ্রতি মনোযোগ করিলে প্রকৃত 
অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হইতে পারা যায়। 

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, “১০০ জন হিন্দু বাঙ্গালীর মধ্য ৬ জন ব্রাঙ্গণ, 
৫ জন কায়স্থ, বৈ্ভ ও ক্ষত্রিয় মিলিয়া একজনের কিছু বেশী এই চারি 
জাতি সচরাচর ভদ্রলোক বলিয়া আখাত। ইহারা শতকর! হিন্দু বাঙ্গালীর 
মধ্যে ১৩ জন |” (হিন্দুসমাজ নিবেদন-_পত্র ১২ পৃঃ) “ধ্বংসোন্মুখ জাতি*-শীর্যক 
পুস্তকে তিনি & শতকরা ১৩ জন লোককেই উচ্চবর্ণের হিন্দু বলিয়া! নির্দেশ 
করিয়াছেন। (৬১ ও ৮৮পুঃ) এ বিষয়ে আমারও কোনও আপত্তি নাই। 
এক্ষণে এই উচ্চ বর্ণের হিন্দুদিগের মধ্যে কত জন লেখাপড়া জানে, তাহ! 
প্রথমতঃ দেখা যাউক ১. 


সমগ্র বঙ্গে পুরুষ সত্ 
ব্রাহ্মণ ৩,৩৭,২০৪ ২৯,৯২১ 
কায়স্থ ২,৯৮১১৯১ ৩৪,২৭৯ 
বৈশ্য ১৯১২৫৫ ৩,৯৯৭ 
ক্ষত্রিয় ২১৬১৬ ১৪০ 
মোট-_ ৫৭৮,২৬৬ ৬৭,৪৪৮ 
৬৭,৭১২ - 
সর্বন্তদ্ব-_ ৬১৪৫১৯৭৮ 


বাঙ্গালা প্রেসিভেন্সীতে বাঙ্গাল! লিখিতে পড়িতে জানে, এমন হিন্দু নর- 
নারীর মেট সংখ্যা (১৯,৪১,২৪৬+ ১,১২,৮২৯০০) ২০,৬৪,*৭৫। ইহার সহিত 


৮৬ .. হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোস্থুখ ? 
বাক্মদিগের সংখ্যা যোগ করিলে মোট ২* লক্ষ ৬৫৪ লক্ষ হয়। এই সংখ্যা 
হইতে উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দুর সংখ্যা বাদ দিলে কত থাকে, দেখুন_ 

মোট শিক্ষিত হিন্দু ২৯,৬৫১৭৬৯ 

উচ্চ জাতীয় শিক্ষিত হিল _ ৬,৪৫১৯৭৮_ 

অবশিষ্ট ১৪,১৯৭৯১ নিয়শ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দু। 
[এস্থলে “শিক্ষিত” পদটি “বাঙ্গাল! লেখাপড়া জানা”-_অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।] 

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, খাস বাঙ্গালায় গখাপড়া জনা মুসলমান নরনারীর 
মোট সংখ্যা (৭৯৩,৬৯০ +১৫,৭৯১০০) ৭ ১ ৭৫১ জনের অধিক নহে । সুতরাং 
দেখ! যাইতেছে যে, নিয়শ্রেণীর হিন্দুর সধো লেখাপড়া জানা লোকের সংখা 
মোট মুসলমানের লেখাপড়া জান! লোকের? অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ ! মোটের 
উপর মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা অধিকাঁহইলেও তাহাদের মধ্যে লেখাপড়া 
জানা লোকের মোট সংখ্যা নিয়শ্রেণীর হিন্দু লেখাপড়া! জানা লোকের সংখ্যার 
অর্ধেক ! তথাপি মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,__-“নিয়শ্রেণীর হিন্দদিগের মধ্ো 
অজ্ঞ লোকের সংখ্যা মুসলমানের অপেক্ষা অধিক বলিয়াই প্রতীয়মান হয়” 
তাহার এই উক্তি যে নিরবচ্ছিন় ত্রাস্তিমূলক, তাহা! বলাই বাহুল্য । 
কর্ণেল মুখোপাধ্যায় বলেন,_“একটু নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করিলে হিন্দুর 

শিক্ষাসন্থন্ধে গৃড়তত্ব আরও আবিষ্কৃত হইতে পারে ।” সে “গৃড়তত্ব” এই যে, 
হিন্দু-সমাজের উচ্চন্তর অপেক্ষা নিয়ন্তরে শিক্ষার গ্রচার অল্প । এই ব্যাথারকে 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় *গৃঢ়তত্ব” বলিয়া কেন নির্দেশ করিলেন, বুবিতে পারিলাম 
না। বলিয়াছি, সকল দেশের সকল সমাজেই নিয়স্তর অপেক্ষা উচ্চন্তরেই 
শিক্ষার বিস্তার অধিক। এরূপ একটি সর্বজন-বিদিত তন্বকে কর্ণেল 
মুখোপাধ্যায় নবাবিষ্কত “গুঢ়তব্ব' বলিয়া কেন নির্দেশ করিলেন? সে যাহা 
হউক, এই গুঢ়তত্ব আবিষ্কারজনিত উল্লাসে উৎফুল্প হইয়! মুখোপাধ্যায় মহাশয়, 
এদেশের নবশীক ও তরিয়বর্তী স্তরভূক্ক তিক্ন ভিন্ন জাতির লেখাপড়া জানা 
শোক্টে্ন যে অনুপাত নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে ্রমের বাছল্য দেখিরা টা 
িসিউজইইয়াছি। কর্ণেল সুখোপাধ্যাযের তালিকা এই £_ | 


শিক্ষার্দির কথ!। ৮৭ 
কুমার হাজার করা ৩৪ জন (1) বাঙ্গী হাজার করা ১৬ঠুজন। 


জেলিরা . ১, ৪৩ জন। ডোম রি ১২ জন (1) 
ধোপা ».. ২৬ জন (1) হাড়ী ». ১ জন (1) 
তেওর রঃ ২৮ জন। চামার ডঃ ৬ জন (1) 
নমঃশূদ্র রর ৩৩ জন। মুচি রঃ ৮ জন। 

কাওর৷ ৩১ জন। মসলমা; অুচি ১, ৫১ জন (1) 


তালিকার ৫ শেষে কেবল মুসলমান মুচির শিক্ষার অনুপাতটি নির্দেশ করিয়াই 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন__“তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে 
যে, মুলমানদিগের অপেক্ষ। হিন্দু-সমাজে অজ্ঞানতা অধিক পরিমাণে আছে ।” 
(৬২ পৃষ্ঠা) জিজ্ঞাসা করি, সেই জন্তই কি লেখাপড়া জান! নিম্রেণীর হিন্দুর 
সংখ্যা আদম-মুমারীর সময় উচ্চ নিয় সকল শ্রেণীর লেখাপড়া! জান! মুসলমানের 

খ্যার দ্বিগুণ হইয়াছে? 

আর এক কথা। বাঙ্গালী মুনলমান মুচির মধ্যে হাজার কর! ৫১ জন লেখ! 
পড়া জানে, এই অমূলা তথ্যট মুখোপাধ্যায় মহাশয় কোথায় পাইলেন? তাহার 
এই অভিনব আবিক্ষিয়ার মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইন্া দেখিলাম, দ্বারবন্গের মুদল- 
মান মুচিদিগের সম্বন্ধে আদম-্ুমারীর তালিকায় ( ১০৮ পৃঃ দ্বিতীয় ভাগ ) 
ট্রকূপ কথা লেখা আছে; কর্ণেল মহাশয় তাহাদিগকে বাঙ্গালী মুসলমান 
বলিয়া! ধরিয়া লইয়া! অথবা মনে করিয়া উল্লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন! 
হিন্দুকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্ই এস্থলে দ্বারবঙ্গের হিন্দীভাষী মুললমান মুচি- 
দিগকে বাঙ্গালী বলিয়।৷ চালাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, এমন কথা আমি বলি 
না) সম্ভবতঃ তাহার অনবধানতা-বশতই এইরূপ ঘটিয়াছে। কিন্তু বর্তমান 
ক্ষেত্রে এপ অনবধানতা কি ভয়ানক দৌষাবহ নহে? ৃ 

এক্ষণে পুর্বোন্ধৃত তালিকার সংকলনে তিনি যে সকল ভ্রমে. পতিত হইয়াছেন, 
তাহা দেখাইতেছি। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম ভ্রম এই যে, আদম-নুমারীর 
বিবরণ-বিষয়ক গ্রন্থের (৩০৯ পৃষ্ঠস্থিত) যে তালিকা হইতে তিনি এ 
অনুপাতাঙ্ক সংকলন করিয়াছেন, তাহা নিষ্নশ্রেনীর বাঙ্গালী হিমুর শিক্ষা- 


৮৮ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোনুখ? 
বিষয়ক তাঁলিকা নহে। বিহারী, উড়িয়া গ্রভৃতি ভিন্ন-ভাষা-ভাষী নিষ্ন-জাতীয় 
হিন্দুর সংখ্যাও এ তালিকার অন্তু রহিয়াছে । এ তালিকার শীর্যদেশে শেষ- 
স্তত্তে যে */)016 [১:০%?705 কথাটি লিখিত আছে, তাহা বোধ হয় কর্ণেল 
মহোদয়ের দৃষ্টিপথবর্তা হয় নাই। নিয়শ্রেণীর বাঙ্গালী-হিন্দুর মধ্যে শিক্ষার প্রসার 
কিরূপ, তাহার বিস্তারিত পরিচয় জানিতে হইলে, 'আদমনুমারীর তালিকা গ্রন্থের 
(6৮ 11, 1088155) নবম তালিকায় নেত্রগাত করা আবশ্তক | মুখোপাধ্যান্ 
মহাশয় & তালিকার অস্তিত্বের বিষয় অবগন্তী আছেন কি না জানি না? কিন্ত 
ওঁ তালিকায় মুদ্রিত সংখ্যায় নেত্রপাত ঝঁরিলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, 
নিয়শ্রেণীর বাঙ্গালী-হিন্দুর মধ্যে লেখাপড়া ; জানা লোকের অসন্থ্পাত, তাহার 
প্রদর্শিত অন্থপাত অপেক্ষা অনেক অধিক।? 

কর্ণেল মহোদয় হিন্দুমুলমানের শিক্ষার: অনুপাত নির্দেশকালে যে পদ্ধতির 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে সে পদ্ধতিক্ন অন্কুমরণ করেন নাই। প্র প্রসঙ্গে 
তিনি হিন্দু-মুসলমান পুরুষের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের অনুপাত কত, 
তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন; স্ত্রীলোকের সংখ্য। ধরেন নাই। কিন্তু নিম্- 
শ্রেণীর হিন্দুর শিক্ষা-বিষয়ক অনুপাত নির্দেশকালে তিনি স্ত্রীপুরুষের মিলিত 
ংখ্যার অনুপাতাক্কগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন! বলা বাহুল্য, আদম-ন্মারীর 
অধ্যক্ষ মহাশয় এঁ অন্ুপাতাঙ্কগুলির সহিত প্রত্যেক সমাজের স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষার 
অনুপাত স্বতন্ত্র শ্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত করিতে ওদান্ত প্রকাশ করেন নাই। 
কারণ, তাহা! না করিলে সমাজের প্ররুত অবস্থা বুবিতে পারা যায় না । এদেশে 
কি হিন্দু কি মুসলমান, কোনও সমাজেই স্ত্র-শিক্ষার তাদৃশ প্রচার নাই। 
এই কারণে উভয় সমাজেই নিরক্ষর রমণীর সংখ্যা-বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়। সেই 
নিরক্ষর রমণীগণের সংখ্যা নিরক্ষর পুরুষগণের সংখ্যার সহিত যুক্ত হইলে 
লেখাপড়া জান! লোকের অনুপাতান্ক নিতান্তই কমিয়া যায়। এই কারণে, 
গেট যহোনয় স্ত্রীপুরুষের সগ্মিলিত অন্ধ্পাতান্ক ও পৃথক্‌ পৃথক অন্ধ্পাতাঙ্ক 
স্বতনত্রভাষে নির্দেশ করা আবশ্তক মনে করিয়াছেন। আমি তাহার রচিত 
তালিকা হইতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্বাচিত জাঁতি কল্পটির পৃথক্‌ পৃথক্‌ 


শিক্ষার কথা । ৮৯ 


অনুপাতান্ক বথাবৎ এস্লে উদ্ধত করিতেছি; তাহা তইলে পাঠকগণ প্রকৃত 
অবস্থা বুঝিতে পারিবেন । 
(আদম-্ুমারীর বিবরণ গ্রন্থের ৩০৯ পৃঃ হইতে উদ্ধৃত) 


জাতির নাম লেখাপড়া জানা লোকের অন্থপাত। 

মোট পুরুষ স্ত্রী 
কুমার হাজারকরা ৩৪ হাজারকরা ৬৭ হাঁজারকরা ২ জন। 
জেলিয়া রঃ ৪৩ রি ৮৪ রা ২ জন। 
ধোপা ্ ২৬ ৫১ »...১ জন। 
তেওর ২৮ এ. ৩৩ এ. ২* জন। 
নমঃশূড্ ৩৩ রর ৩৪ ১ জন। 
কাওর৷ ৩১ 5:৪২ এ. ২১ জনা 
বাদী রঃ ১৬ এ...৩০ ২ জন। 
ডোম রঃ ১২ ্ ২৪ রঃ ১ জ্ন। 
হাড়ী এ ১০ ০ ৮৩ ১ জন। 
চামার রা 2. ৮28 ০ 
মুচি ৮ ১৫ ১ জন। 


উদ্ধৃত তালিকায় নেব্রপাত করিলে দৃষ্ট হইবে যে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় উহার 
কেবল দ্বিতীয় ্তস্তের অনুপাতাঙ্কগুলি উদ্ধত করিয়াছেন। স্বীয় পৃস্তিকার ৬১ 
ও ৬৭ পৃষ্ঠায় হিন্ু-মুসলমানের শিক্ষা-বিষয়ক অনুপাত নির্দেশকালে তিনি যদি 
উভয় সমাজের স্ত্রী-পুরুষের মোট অনুপাতাঙ্ক উদ্ধৃত করিতেন, তাহ! হইলে দেখা 
যাইত যে, বঙ্গদেশে লেখাপড়া জান হিন্দু-নরনারীর অনুপাত হাজারকরা ৬৬ ও 
ধরূপ মুসলানের অন্পাত হাঁজারকরা ৩৫ মাত্র। ( গেটসাহেবের রিপোর্টের 
৩০৫ পৃঃ ভ্রষ্টব্য )। কিন্তু সে অন্ধ উদ্ধৃত করিতে গেলে আর “বিপ্তাভ্যাস 
উভয় জাতির মধো সমভাবে প্রচলিত আছে” একথা বল! চলে নাঁ। সেই 
জন্তই হউক, অথব! অন্য কোনও কারণে হউক, মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ ক্ষেত্রে 
কেবল উভয় সমাজের লেখাপড়া জানা পুরুষের অন্থপান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। 


রি হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোনুখ ? 
উচ্চ বর্ণের হিন্দুগণের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের অনুপাত কিরূপ, তাহার 
নির্দেশকালেও তিনি কেবল পুরুষের অন্থপাতাঙ্কগুলিই পাঠকের গোচর্‌ করিয়া- 
ছেন। '$১ পৃঃ) সেইরূপ যদি তিনি কেবল লেখাপড়া জান! পুরুষের অন্ুপাতাঙ্ক 
প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে নিয়শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে শিক্ষা-প্রাপ্ত লোকের 
অনুপাত নিতান্ত কম বলিয়! পাঠকেব্র' নিকট প্রতিভাত হইত না। কিন্তু কর্ণেল 
মহোদয় এক্ষেত্রে ৬৯ পৃষ্ঠায় অবলম্িত পদ্জতি পরিত্যাগ-পূর্বক নিয়বণের 
হিন্দুর লেখাপড়া জানা স্ত্রী-পুরুষের মোট; গড়পড়তার সংখ্যাগুলি প্রকাশ 
করিয়াছেন। কাজেই হিদুসমাজের নিয়ন্ত্বে বিষ্ভাত্যাসকারীর অনুপাত নিতান্ত 
অন্ন বলিয়া! প্রতীয়মান হইয়াছে। এইরপে ৬১ ও ৬২ পৃষ্ঠার অন্ুপাতাঙ্কের 
সঙ্কলনে ছুই বিভিন্ন রীতির অনুদরণ কর! তাহার পর “হিন্দুর শিক্ষা-সন্বন্ধে 
গুঢ় তত্ব আবিষ্কার” করিবার ভাণ করিয়া পাঠকের ভ্রান্তি উৎপাদন করা কি 
কর্ণেল মহাশয়ের পক্ষে স্তায়সঙ্গত কার্ধ্য হইয়াছে? 

কিন্ত এইখানেই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার মতভেদের. শেষ 
নহে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ভিনি বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যাছোট নাগপুর- 
সংবলিত বেঙ্গল প্রেসিডেম্সীর অধিবাসী যাবতীয় কুমার, ধোপা, ডোম প্রভৃতির 
শিক্ষা-বিষয়ক অনুপাতাঞ্ক উদ্ধৃত করিয়া! এঁ অঙ্কগুলিকেই বাঙ্গালী কুমার, 
বাঙ্গালী ধোঁপা ও ডোম প্রভৃতির শিক্ষা-বিষয়ক অন্্পাতাঙ্ক বলিয়া! পাঠকবর্গের 
ভ্রমোৎপাদন করিয়াছেন। এই কারণে, আদম-নুমারীর তালিকাগ্রস্থের নবম 
তালিকায় বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্য। প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কুমার, ধোপা, 
ডোম, হাড়ী প্রভৃতি জাতির শিক্ষা-বিয়য়ক যে সকল অঙ্ক মুদ্রিত আছে, তাহা 
হইতে আমি পর পৃষ্ঠায় কেবল বঙ্গীয় কুমার ধোপা প্রভৃতির অন্কগুলি উদ্ধৃত 
করিতেছি । তৎপ্রতি নেত্রপাত করিলে পাঠক নিম শ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দুর 
'শিক্ষা-বিষয়ক দশ বৎসর পূর্বেকার প্রকৃত অবস্থা বুবিতে পারিবেন । অন্পাতাঙ্ক- 
গুলি মূল গ্রন্থে নাই, পাঠকের সুবিধার জন্ত আমি সেগুলি কষিয়া দিয়াছি। 

পাঠক এখন একবার এই তালিকার লেখাপড়া জান স্ী-পুরুষের অনুপাতাক্ষের 
সহিত পূর্ব পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত সমগ্র বক্ষের (বিহার উড়িষ্যা! সহ) কুমারাদি জাতির স্তী- 
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৯২ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ ? 


পুরুষের অনুপাতাক্ষের ও ৮৭ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত কর্ণেল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত 
অঙ্কের তুলনা করিয়া দেখুন ; তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের বর্ণিত অবস্থার সহিত প্রকৃত অবস্থার প্রভেদ কিরূপ গুরুতর । এক্ষণে 
থাস বাঙ্গালার হিন্দু নাপিত মুসলমান নাপিত ( হজ্জাম ), হিন্দু তাতি মুসলমান 
তাতি (জোলা) হিন্দু খোপা মুসলমান ধোরী, হিন্দু কলু ও মুসলমান কুলু 
প্রভৃতি ভাতির মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকেক্প অনুপাত কিরূপ, তাহা পূর্বোক্ত 
আদম-সুমারীর নবম তালিকায় মুদ্রিত অঙ্কাবনশঘনে নিয়ে নির্দেশ করিতেছি ;__ 


ধলা ক 
পুরুষ ? নী 

নাপিত (হিঙ্গু) ১৮৭,০০৪ জর ৫৮৪ জন 
». (মুসলমান) ২১০০০ ্ ২২, 
তাতি (হিন্দু) ২০৬২৬ ১০.৭ » 
জোলা (মুসলমান ) ৫১৮৪১) ১৩, 
ধোপা (হিন্দু) ১০৩.৪৫ ১, ০ 
(মুসলমান ) ৪০,১৫ ১১ সে 
কলু (হিন্দু) ২০১২৯ ১১ ৪.১২ ১১ 
(মুসলমান ) ৪৩.৬৪ ১২৪ ১১ 


এখনও কি মুখোপাধ্যায় মহাশয় বির যে, “নিয় শ্রেণীর হিন্দুদিগের 
মধ্যে অজ্ঞ লৌকের সংখ্যা মুসলমানদিগের অপেক্ষা! অধিক বলিয়াই প্রতীয়মান 
হয়?” অথবা যখন মোটের উপর সংখ্যায় কম হইয়াও নিম্শ্রেণীর হিন্দুর 
মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা শিক্ষাপ্রাপ্ত সমগ্র বাঙ্গালী মুসলমানের 

সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ, তখন আর এ প্রশ্নের প্রয়োজন কি ? 

এক্ষণে এবিষয়ে কর্ণেল মহাশয়ের শেষ উক্তির আলোচনা! কর! :যাইতেছে। 
তাহার উক্তি এই £--দশবৎসর পূর্বে এই অবস্থা ছিল। এই দশ বৎসরের মধ্যে 
অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, আর এই পরিবর্তনে হিন্দু অগেক্ষা। সুমলমানেরাই 
অধিকতর লাভবান্‌ হইয়াছে।” তীহার এই সিদ্ধান্তের মূল কি, তাহা জানি 


শিক্ষাদির কথা । ৯৩ 


না। তবে সরকারি শিক্ষা-বিবরণীতে এবিষয়ে যে সকল তথ্য সংগৃহীত দেখা 
যায়, তাহা পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি । পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে 
মুফলমানের প্রাধান্য নানা বিষয়েই অধিক) এই কারণে এ প্রদেশের হিন্দু 
মুসলমানের ছাত্র-সংখ্যা 0€06121 [২৩১০7 ০1 1১9)110 110306906191) 17) 
1513, 0৫ 2৮ নি হ998-19০9 নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধত করা যাইতেছে । 


ততপ্রতি মনোযোগ করিলে বর্তমান সময়ে শিক্ষা-বিধয়ে কোন্‌ সমাজ অগ্রসর, 
তাহা বুঝিতে পারা যাইবে 


জন-সংখ্যা ছাত্র-নংখ্যা হাজার কর! 
হিন্দু ১,১৬,৩৯,৪৯১ ৩,৯৭১৭০৪ ৩৪.১৭ 
মুনলমান ১৭৮,৬৮১৪৫২ ৫,২১১৭৬৭ ২৯.১৪ 


মুদলমান ১২,২৮,৯৬১ অধিক ১,২৪,০১৩ মুললমান অধিক ৫.৩ 1হন্দু অধিক 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিগত ১৯০১ অন্দের আদম-স্থমারীর পরবর্তী 
নয় বসরে যে পরিবর্তন ঘটয়াছে, তাহাতে অগ্থ বিষয়ে মু্লমানের যতই উন্নতি 
বটিয়া থাকুক, শিক্ষা-বিষয়ে তাহারা অস্াপি হিন্দুদিগের অপেক্ষা হাজার কর! ৫ 
জনেরও অধিক পশ্চাৎদ রহিয়াছে । 

হিন্দুসমাজে শিক্ষার এইরূপ অধিক প্রচার-হেতু হিন্দুগণের অপরাধ-প্রবণতা! 
কম। পূর্ববঙ্গের সরকারি কারাগার-সনৃহের বিবরণীতে দেখা গেল, বিগত 
১৯০৫ হইতে ১৯০৭ অব্দ পর্য্যন্ত সর্বস্থদ্ধ ১৩,২০৪ জন হিন্দু ও ২৭,৭৯০ জন 
মুলমান দুর্নীতির জন্ঠ কারাগারে প্রেরিত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় 
যে, সমগ্র জন-সংখ্যার অন্থপাতে প্রতি দশ হাজারে ১১.৩৪ জন হিন্দু ও ১৫1০ 
জন মুসলমান কারাগারে গমনযোগা অপরাধের অনুষ্ঠান করে । পশ্চিম ও মধ্য 
বঙ্গেরও ফল এইরূপ । সুতরাং মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর মপরাধ-প্রবণতা! কম। 

আমরা দেখিলাম, মুসলমান মপেক্ষা হিন্দুর রোগ-সহিষুততা অধিক, দীর্ঘ- 
জীবিতা অধিক, বিশ্যান্রাগ অধিক ও অপরাধ গ্রবণতা কম। তথাপি হিন্ুকেই 
“অতি হেয় মূর্খ” ও নীতিজ্ঞান শৃন্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিতে সুখোপাধ্যায মহাশয় 
বিদুমাজ্জ ছিধা বোধ করেন নাই, ইহাই বিশ্বয়ের বিষয় 








৯৪ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোনুখ ? 


(১২) 
হিন্দুর সংখ্যান্সতার কয়েকটি কারণ । 


যে দৈবছূর্ঘটনার আবর্তে পতিত হওয়ার সামাজিক বজে হিন্দুর জন-সংখ্যা 
অসাধারপরপে হ্রাস পাইন্াছিল, ভগবৎ-পায এক্ষণে তাহার অবসান হইয়াছে, 
বঙ্গীয় হিনুও সেই আধিদৈবিক বিপদের কবল হইতে মুক্তিলাত করিয়া উন্নতির 
পথে অগ্রাসর হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু একবার গ্রীশ্চাৎপদ হইয়া পড়ায় জনসংখ্যা 
হিসাবে হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমান নী অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সুতরাং 
সে বিষয়ে সত্বর মুসলমানের সমকক্ষতা লাভ ;করা হিন্দুর পক্ষে সম্ভবপর হইবে 
বলিয়। বোধ হয় না। বিশেষতঃ হিন্দুর সংখা নি পথে কতিপয় গুরুতর অন্তরায় 
বিস্তমান। এই প্রস্তাবে সে সকলের আলোচ্া করিবার সংকল্প করিয়াছি । 

হিন্দুর সখ্যা-ুধির পথে প্রথম ও সর্কপ্রধান বিশ্ব-প্রাক্কতিক প্রতিকূলতা । 
পুর্বে দেখাইয়াছি যে, বঙ্গদেশের যে অংশে হিন্দুগণ অধিক সংখ্যায় বাস 
করেন, সেই অংশ অর্থাৎ পশ্চিম ও মধ্য-বঙ্গ সাধারণতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গ 
অপেক্ষা অধিকতর অস্বাস্থ্যকর । হিন্দুপ্রধান পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে অনাবৃষ্টিজনিত 
ছুরটিক্ষা্দিরও সম্ভাবনা সর্বাদাই অধিক। মুসলমান-প্রধান পূর্ববাবঙ্গে এসব “বালাই” 
নাই বলিয়া সেখানকার লোকের সংখ্যা স্বভাবতই খরতর-বেগে বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকে । গেট সাহেব বলেন-- 


2016 5৪6০ 980021576 01011607555 06 816 1101707060975) 23. 000108150 %1111) 
8710 003 19 ৫05 790) 09 05 ভি০৮ 0756 06) 1155 হাহ01) 17 085 081 06056 01057706 
076 ৮৪৩ ০0010029 815 £2/001816 00 21801017075936 01006 001501981078---0, 818, 


উত্তর ও পূর্বববঙ্গে প্রন্কতির এই অন্ুকুলতা-নিবন্ধন তত্রত্য হিন্দুগণেরও বংশ- 
বৃদ্ধির পরিমাগ পশ্চিম ও মধ্যবন্গের হিন্দুগণের অপেক্ষা অনেক অধিক। প্রতি 
্শহাজার জনের মধ্যে বঙ্গদেশের কোন্‌ প্রদেশে দশবর্ষ অপেক্ষা নানবয়স্ক বালক- 
বালিকার মোট সংখ্যা কত,তাহা দেখিবেই গরন্ৃতির অহ্কুলতা-দনিত তারতম্োর 
পরিমীণ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে £-_ 


হিন্দুর সংখ্যাল্লতার কয়েকটি কারণ। ন৫ 


হিন্দু বালকবালিকার সংখ্যা (প্রতি দশসহত্র জনের মধ্যে ) 
. পশ্চিমবঙ্গে ২,৫৬২ জন। 
মধ্যবলে ২,৪৩৩ » 
উত্তরবঙ্গে ২০৮৩৫ 
পূর্ববঙ্গ ২,৭৫৫ ,, 


পশ্চিম ও মধ্যবল্গের নিশ্মল পানীয় ও পর়;-প্রণালীর সংস্কার-বিষয়ক সমন্তার 
মীমাংস! না হইলে এ উভয় প্রদেশে ম্যালেরিয়া ও শিশুদিগের যরুৎ রোগের 
প্রকোপ হাস পাইবার সম্ভাবনা নাই। রাজপুরুষেরা অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে 
বত্বপ্রকাশ করিলে, পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের জল-বারুর অবস্থা বহু পরিমাণে উন্নত 
হইবার সম্ভাবনা । এ ছুই প্রদেশের স্বাস্থ্যোন্নতি না ঘটলে, তত্রত্য হিন্দুদিগের 
্বাস্থ্যোন্নতি তথা! অধিক বংশ-বৃদ্ধির আশা অতি অন্প। হিন্দু প্রধান পশ্চিমবঙ্গে 
ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা! তত্রত্য সমাজের সংগ্যানুদ্ধির পথে আর একটি গুরুতর 
অন্তরায়॥ এই অন্তরায় যে শীঘ্ব দূর হইবে, তাহা বোধ হয় না। 

দেশে জগবাঘুর স্বাস্থ্যকরতা-বক্ঈন ও দুভিক্ষের প্রকোপ-নিবারণ হিন্দু- 
সমাজের পক্ষে বর্তমান সময়ে এক প্রকার সাধ্যাতীত ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। 
স্থৃতরাং এই ছুইটি কারণকে আমরা আপাততঃ অপ্রতিবিধেয় কারণের শ্রেণী- 
ভুক্ত করিতে বাধ্য। এই ছুই কারণ দূর না হওয়া পর্যস্ত পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে 
হিন্দুর সংখ্যা-বৃদ্ধি আশানুরূপ হইবে না। | 

এক্ষণে যে সকল প্রতিবিধেয় কারণে হিন্দুর সংখ্যাবুদ্ধির পথ কণ্টকিত 
হইতে পারে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। এই কারণাবলীর 
মধ্যে অনেকেই বহুসংখ্যক হিন্দুর স্বধর্ম-ত্যাগ-পূর্বক ইস্লাম ও খ্রীষ্টান ধর্ঘাব- 
লম্বন-ব্যাপারটটিকে প্রথম স্থান দান করিয়া থাকেন। প্রকৃত ধর্শভাব অপেক্ষা. 
দারিদ্র্-নিবৃত্তি ও ভোগ-পিপাসার চরিতার্থতা-সম্পাদনের জন্যই অনেক হিচ্দু 
্ধর্শা-ত্যাগী হয়, একথা আদম-ন্ুমারীর বিবরণী-লেখক রাজপুরুবেরাও বহু 
পরিমাণে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্রেণীর স্বধর্শ-ত্যাগীর সংখ্যা বাঙাল! 
দেশে অধিক নাই। সমগ্র বঙ্গ-বিহাক-উড়িয্যা দেশীয় গ্রীষ্টানের সংখ্যা গত জন- 


৯৬ হিন্দুজাতি কি ধ্বংবোস্মুখ ? 

গণনার সময়ে ২ লক্ষ ২৭%* হাজারের অধিক হয় নাই। সামাজিক বঙ্গে দেশীয় 
্রীষ্টানের সংখ্যা ৬৮ হাজার ২২৯ জন মাত্র। ১৮৮১ অবেের গণনায় তাহাদিগের 
সংখ্যা ৩৮।০ হাজারের অধিক ছিল না। বিংশতি বৎসরে স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধির 
নিয়মাহুসারে ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া, নৃ[নাধিক ৪৬ হাজারে ফ্াড়াইতে 
পারে। সুতত্বাং ১৮৮৯ অন্দ হইতে ১৯১ বের মধ্যে, ২* বৎসরে সামাজিক 
বঙ্গে নানাধিক ২২ হাজার জন শ্রী্ধর্শে নু দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। এই 
২২ হাজার জনের সকলেই যে বাঙ্গালী হিন্দু ছিল, এমন কথা বলা যায় না। 
সুতরাং গড়ে প্রতি বর্ষে সামাজিক বঙ্গের হাজারেরও কম লোক খ্রীষ্টান 
হইয়াছে, দেখা যাইর্ডছে। গ্রীষ্ম অপেক্ষা মুলমান ধর্মের আকর্ষণ অধিক 
নহে। কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, ছিন্দুর মুপলমান ধর্ম-গ্রহণের পরিমাণ 
অতি অল্প। "স্থানে স্থানে কখনও কেহ সুসুমান ধর্খে দীক্ষিত হইয়া থাকে ।” 
ফলকথা, গড়ে প্রতি বর্ষে দেড় হাজারের অনধিক হিন্দু স্বধর্মত্যাগ করে না, ইহা 
একরূপ নিশ্চিতরূপেই বলা যাইতে পারে। ধলা বাহুল্য, ইহাদিগের অধিকাংশই 
হিন্দুসমাজের নিয়স্তরতুক্ত। তথাপি, ইহাতে হিন্দুসমাজের যে ক্ষতি হয়, আমার 
বিশ্বাস, বহুসংখ্যক অনার্য্যের প্রতি বৎসর হিন্দুধ্-গ্রহণে অনায়াসেই তাহার 
পরিপুরণ হইয়া থাকে ; বরং স্বধন্মত্যাগী হিন্দুর তুলনায় হিন্দুধর্মের নৃতন দীক্ষা- 
গ্রহণকারীদিগের সংখ্যা অনেক অধিক হইবারই সম্ভাবনা । সুতরাং ক্ষতির 
অঙ্ক অপেক্ষা এ ক্ষেত্রে আমাদের লাতের অঙ্কই অধিক। তথাপি হিন্দুসমাজ 
চেষ্টা করিলে, স্বধর্মৃত্যাগকারীর সংখ! হাস করিয়! এই ক্ষতির পথ অধিকতর 
সন্কুচিত করিতে পারেন। অবস্ত যাহারা অর্থ-ক্লেশ নিবারণের জন্ঠ ধর্মাস্তর- 
স্বীকার করিবে, তাহাদিগকে নিরুদ্ধ করা সমাজের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত না হইতে 
পারে। কিন্তু যাহারা ভোগের বা প্রবৃত্তির তাড়নায় বা! স্বধর্থের মাহাত্ম্-বোধে 
অসমর্থ হইয়া! পর-ধর্মাবলত্বন করে, তাহা্িগের প্রতীকার নিতান্ত ক্রেশসাধ্য 
নহে। আমার মনে হয়, কথকতার সাহায্যে পূর্ব যেরূপ হিন্দুধর্দের মনোহর 
সার তত্বগুলি দেশের অতি নিয়স্তরে প্রচারিত করিয়া, জনসাধারণের নৈতিক 
উন্নতি বিধান করিবার ব্যবস্থা ছিল, পুনরায় মেইকপ করিতে পারিলে, সবধর্ম- । 


হিল সখ্যতা করেকটি কারণ ৯৭ 


ত্যাগীর সংখ্যা বছ পরিমাণেই স্থীস পাইতে পারে। কথকতার উপকারিভা- 
বন্ধে ৬বন্িম বাবুর উক্তি এ স্থলে উদ্ধৃত হইল :- 
প্কথক সীতার সতীত্ব, অর্জুনের বীরধর্, লক্ষণের সত্যব্রত, তীন্সের ইন্তির- 
জয়, রাক্ষমীর প্রেম-প্রবাহ, দধীচের আত্ম-সমর্পণ-বিষয়ক সংস্কতের সদ্ব্যাখা! 
সুকঠে সদলঙ্কার-সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণের সমক্ষে বিবৃত করিতেন । 
যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা! পেঁজে, যে কাঁটুনা কাটে, যে ভাত পায় না, সেও শিখিত, 
__শিথিত যে, ধর্ম নিত্য, যে ধর্ম দৈব, যে আস্মামেষণ অশদ্ধেয়, যে পরের 
জন্তই জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্বস্থজন করিতেছেন, বিশ্বপালন করিতেছেন, 
বিশ্বধ্বংস করিতেছেন, যে পাপপুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, 
যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে অহিংস পরম ধর্ম, যে লোক-হিত 
পরম কার্ধ্য।-_সে শিক্ষা কোথা? দে কথক কোথা ? কেন গেল ? বঙ্গীয় নব্য 
যুবকের কুরুচির দোষে । * *.( অনেকে এখন ভাবেন) কথকের কথা শুনিয়া 
কি হইবে? দ্ষ্তেবিবপ্ে ঈশবরের অন্ত ঈশবরীর আয়মসমর্পণ শুনিয়া কি হইবে? 
(তই) লোক-শিক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল। ইংরেজী 
শিক্ষার গুণে লোক-শিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বদ্ধিত হইতেছে ন1।” 
সুতরাং বাহার! হিন্দুসমাজের মঙ্গলকা রী, তীহাদিগের প্রত্যেকেরই স্বতঃ 
পরতঃ গ্রামে গ্রামে কথকতার সাহায্য হিন্দুধর্মের পরমোদার ও পরম হিতকর 
মূলতব্বগুলি প্রচারিত করাইবার চেষ্টা কর! উচিত। স্বধর্থে আস্থা না থাকিলে 
কোনও জাতি কখনও উন্নতি-লাভ করিতে পারে না। স্বধর্থে শ্রদ্ধা না থাকিলে 
পুর্বপুরুষদিগের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা কমিয়! যায়। ূর্বপুরুষদিগের সম্বন্ধে শদ্ধার অভাব 
ঘটিলে জাতীয় চরিত্রে হীনত প্রবেশ করে। এই কারণে, এই ভারতবর্ষে 
ধর্মই জাতীয় জীবনের মূল স্থত্র বলিয়া স্বীকৃত । স্বধর্্ে আস্থা না জন্সিলে, 
র্মোৎসাহে সমাজের আপামর সাধারণের হা পূর্ণ না হইলে, হিন্দুর মলের 
কোনও সম্ভাবনা নাই,_বিগত সহ বর্ধের ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমার 
এই ধারণা বন্ধমূল হইয়াছে। বর্তমান সময়ে আমাদিগের দেশের বিগ্যালয়সমূহে 
যে শিক্ষা গ্রদত্ হর, তাহার সহিত ধর্মের সম্পর্ক নিতান্তই অর্প। এই কারণে 


থু 


৯৮ হিনুজাতি কি ধ্বংসোনুখ ? 


আমাদের দেশের বহু মঙ্গলের আকর ধর্মোৎসবসমূহ বৃথা! আড়ম্বরে পরিণত 
হইতেছে স্বধর্ে শ্রদ্ধা থাকিলে যে উৎসব হৃদয়ে শতগুণ শক্তিদান করিত, শ্রদ্ধার 
অভাবে তাহাই বিবিধ কদাচারের আশ্রয় ও অবসাদের হেতুভূত হইয়া উঠিয়াছে। 
বাল্যকাল হতে যে প্রণালীতে আমাদিগের বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া 
হয়, তাহাতে সমাজের সহিত তাহাদিগের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন-প্রায় হইয়া উঠে? 
তাহারা যে সামাজিক জীব, এ সংস্কার স্কুল ক্লালেজে শিক্ষা-কালে তাহাদিগের 
মধ্যে অনেকের মনে স্থান-লাভ করিতেই পাঁয় না। সমাজের প্রতি বিদ্রোহা- 
চরণে তাহাদের হৃদয় বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ অন্থুভব?করে না। বরং সমাজ-দ্রোহকেই 
হারা অনেক সময়ে সমাজ-হিতৈষণা বলিয়া ভ্রনে পতিত হয়। এই 
শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন ভিন্ন আমাদিগের; মঙ্গলের আশা নাই। ধর্শিক্ষার 
যখোচিত ব্যবস্থা করা অনেক লে হ্রাস বলিয়া! বিবেচিত না হইতে 
পারে। কিন্ত ধর্মমূলক কথকতার প্রচার করা তাদৃশ কষ্টসাধ্য নহে । এখনও 
চেষ্টা করিলে অনেক প্রাচীন কথকের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এবিষয়ে 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মনোযোগী হইলে, নূতন কথক-সম্প্রদায়নের আবির্ভাবেও বিলম্ব 
ঘটিবে না। ফলকথা, ধর্মহীন শিক্ষাই অ|মাদের বিবিধ ছুর্দীশার মূল, ইহা জানিয়া 
সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই কথকতার সাহায্যে হিন্দুধর্মের সার তবসমূহের 
প্রচারে ত্বশীল হওয়া উচিত। তাহা হইলে, স্বধন্্-ত্যাগীর ঘংখ্যা বহু পরিমাণে 
কমিবে, সমাজে উচ্ছঙ্খলতার স্রোত মন্দীতূত হইবে, লোকের চরিত্রবল 
বৃদ্ধি পাইবে, কাপুরুষতা ও দূর্বলতা দূর হইবে )--এক কথায় সকলপ্রকার 
পুরুষার্থই লাভ করিতে পারা যাইবে। 

আর এক প্রকারে এই সমস্তার আংশিক মীমাংসা হইতে পারে। যাহারা 
মোহ বা অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া স্বধর্্ম ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা অনুতপ্ত 
হইয়া শ্বধর্মের আশ্রয় প্রার্থী হইলে, ষখাশাস্ত প্রায়শ্চিত্ত হ্বারা তাহাদিগকে পুনর্বার 
সমাজে গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। ্রীপ্টায় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ 
শতাবীতে ন্বাধীন মহারাষ্ট্রভূপতিগণের শীসন-কালে এইরূপ অনেক হিন্দুকে 
ীষ্টান ও ইসলাম ধর্ের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া হিন্দুসমাজে পুনরাশ্রয় দান 


হিন্দুর সংখ্যাক্নতার কয়েকটি কারণ। ৯৯ 


করা হইয়াছিল । ্রীষ্ীয় অ্ম শতাব্দীর প্রারস্তে আরবদিগের ভারতবিজয়-কালে 
সিন্ধদেশের রাজা দাহিরের পুত্র ও অন্য কতিপয় হিন্দু নরপতি আত্ম-রক্ষার অন্ত 
ইস্লাম গ্রহণ-পূর্বক আরবীয় নাম পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার এক 
বৎসর পরেই তাহার! ইস্লাম ত্যাগ-পুরঃদর স্বধর্খে দীক্ষিত হইয়া আরবদিগের 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন-_ইতিহাসে এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলকথা, 
্বধন্ম-ত্যাগকারী প্রকৃত অন্থতপ্ত হইয়! ম্বসমাজের নিকট আশ্রয়প্রার্থী হইলে, 
সেকালের ব্রান্মণেরা প্রায়শ্চিন্ত করাইয়া প্রায়ই তাহাকে পুনর্বার স্বধর্মবে দীক্ষিত 
করিতেন। এই পদ্ধতির পুনঃ প্রচলন এক্ষণে সম্ভবপর কি না, বঙ্গীয় সামাজিক- 
গণের তাহা বিবেচ্য । বিশেষতঃ যে সকল অজ্ঞান ও অনাথ বালক-বালিকা 
ছৃতিক্ষকালে মিশনরীদিগের হস্তে পড়িয়া ধর্মান্তরিত হইয়াছে, ভাহা-দিগকে 
পৈতৃক ধর্মের আশ্রয়ে আকর্ষণের ব্যবস্থা কর! যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, একথা 
বো হয় সকলেই স্বীকার করিবেন । এবিষয়েও বঙ্গীয় সামাজিকগণেরমনোযোগ 
প্রার্থনীয়। 

কর্ণেল মুখোপাধ্যায় বলেন, হিন্দুস্তান ধর্মরনীতি-বিষয়ক শিক্ষা কখনই লাভ 
করে না বলিয়াই হিন্দুদিগের বংশলোপ হইতেছে, নিম়শ্রেণীর হিন্দুরা মাতাল 
হইয়া উৎমন্ন হইতেছে । কথাট। এক হিসাবে নিতান্ত নিথ্যা নহে। কিন্ত জিজ্ঞাস! 
করি, এই অবস্থার জন্ত দায়ী কে? মুসলমান শাস্ত্রের স্টায় হিনু শান্ত্রেও স্থরাপান_- 
এমন কি, সুরার আদ্রাণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ-_-জাতি-ভ্রংশকর | শুদ্ধ তাহাই নহে, হিন্দু 
শাস্ত্র সকল প্রকার অনাচারেরই ঘোর বিরোধী। কিন্তু সেকালের ইংরাজী 
শিক্ষিত নব্য বাঙ্গালী হিন্দুশাস্ত্রের মন্তকে পদাঘাত করিয়া দে নিয়ম লঙ্ঘন 
করিলেন; দেশের অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ঘোষণা করিলেন যে, সস্ত'মাংসের 
সেবা ভিন্ন হিদুাতির উন্নতি কখনই হইবে না। পানাহারের শাস্তোক্ত নিয়ম 
প্রকান্তভাবে লঙ্ঘন করাই তীহার৷ সমাজের পক্ষে হিতকর বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেন। অনেকেই কথা অনুসারে কাজ করিয়া, নৈতিক সাহসের ও 
ষ্টার আব্্্থনী় হইযাছিলেন ! ইংরাজদমাজে ও ইংরানী শিক্ষিত দেশীয় 
সমাজে তীহাদিগের নাষে গ্রশংসাস্থচক করতালি-ধ্বনি বর্ষিত হইয়াছিল। এইকপে 


১০০", হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্ুখ ? 


সমাজের উচ্চ বা শিক্ষিত স্তরে প্রকাশ্তভাবে যে ব্যবহারের বা দুর্নীতির স্রোত 
প্রবাহিত হইল, সমাজের নিয়স্তরের লোকেরা “্যদ্যদাচরতি শ্রেষটস্তত্বদেবেতরে 
জনা” এই ন্তায়ে তাহারই অনুসরণ করিল। এক্ষণে চারিদিকে তাহারই 
বিষময় ফল ফলিতে আর্ত করিয়াছে। প্ররুত্ত কথা এই যে, শিক্ষিত লোকেরা 
ষদি শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, শান্ের অকারণ নিন্দা পরিত্যাগ করেন, 
ঘদি “ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানাং কর্মস্গিমাম্‌” এই ভগবদ্ধাকোর অন্থুসরণ- 
পূর্বক সমাজ-রক্ষার জন্য পানাহারের বিধি-নির্ষেধে পালন করেন, ভোগের আদর্শ 
অপেক্ষা ত্যাগের ও নীতির আদর্শকেই কেঁঠকদান করেন, ধর্মোৎসব-কালে 
সাবিকতা রক্ষার দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাষ্ডে, সমাজবিধি-লঙ্বনকারীর প্রতি 
খক্তাহস্ত হন, তাহা হইলে নিম়শ্রেণীর লোকের উচ্ছঙ্খলতার হাস ও নৈতিক 
অবস্থার বহুল উন্নতি অনায়াসেই সাধিত হইর্তে পারে। মুসলমান-সমাজে ধর্মাহীন 
পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রচার অতি অল্প; যে ২৪ জন সে শিক্ষা-লাভ করিয়াছেন, 
তীহারাও সমাজের অধিকাংশ লোকের মতের বিরুদ্ধারণ বা কোরাণের 
প্রতি অশ্রন্ধা প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। এই কারণে মুসলমান-সমাজে 
উচ্ছঙ্খলতার পরিমাণ ও সমাজ-দ্রোহীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। মুসলমান 
স্াহেবিয়ানার শোতে বা পাশ্চাত্য ভাব-তরঙ্গে ভাসিয়৷ আত্মহারা হয় নাই বা 
হুইৰার সুযোগ পায় নাই বলিয়াই তাহাদের মধ্যে ধর্ম্তীরুত! ও শীস্ত্-ভীরুতা 
অধিক-_উচ্ছঙ্খলতার মাত্রা কিছু অল্প । হিপুসমাজের যাহারা পাশ্চাত্যভাব-প্লাবিত 
বব্যদলের সংঅব হইতে দুরে থাকিবার সুযোগ পাইয়াছে, অনুসন্ধান করিলে 
জানা যাইবে যে, তাহাদিগের মধ্যেও উচ্ছ্‌ঙ্খলতার মাত্রা অল্প। হিন্দু-গ্রধান 
পশ্চিমবঙ্গে ইংরাজ-রাজের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পাশ্চাত্য ভাবের প্লাবনে 
হিন্দুসমাজের উচ্চন্তর সহজেই বিপর্যস্ত হইয়! পড়ে। তাহার পর সমাজের 
উচ্চন্তরের আদর্শে নিয়ন্তরেও উচ্ছৃজ্ঘলতা প্রবেশ করে। সুরা-পানাদি বিষয়ে 
পুর্বে লোকের সে সংস্কার ছিল, পাশ্চাত্য-সংসর্সের ফলে তাহা কুসংস্কার বলিয়া 
পরিগণিত হওয়ায়, স্বেচ্ছাচার ও কদাচার, সভ্যত! ও নৈতিক সাহসের পরিচায়ক 
বলিয়া ত্রাস্তি উপস্থিত হওয়ায় ও কথকতাদির সাহায্যে ধরম-শিক্ষার পদ্ধতি বিলুপ্ত 


হিন্দুর সংখ্যাল্পতার কয়েকটি কারণ। ১৯১ 


হওয়ায় বঙ্গীয় হিন্ু-সনাজে পূর্বের তুলনায় অনেক স্থলে কদাচারের স্রোত প্রখর 
হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তথাপি হিনদুদদিগকে মোটের উপর 
মুসলমান অপেক্ষা নৈতিকগুণে হীন বলিয়া মনে করিবার কারপ নাই, ইহা 
পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে। হিন্দুরা বদি, কর্ণেল মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশ মত, 
প্রকৃতই মুদলমান অপেক্ষা নৈতিক-বিষয়ে হীন হইত, ভাহা হইলে কারাগারে 
মুমলমান বন্দীর অনুপাত হিন্দুর অপেক্ষা কখনই অধিক হইত না। 

অনেকে মনে করেন, হিন্দু-সমাজে বহু বিবাহ-প্রথা লোপ পাওয়ায় হিন্দুর 
সংখ্যা-বৃদ্ধির পথ কণ্টকিত হইয়াছে। কিন্তু দে কথা যথার্থ নহে। কারণ, 
সামাজিক বঙ্গে হিন্দুপুরুষের অপেক্ষ। হিন্দু-রমণীর সংখ্যা অন্ন। এরূপ অবস্থায়, 
নৈতিক তর্ক ছাড়িয়া দিলেও, বহু-বিবাহ সমাজের পক্ষে হিতকর হইতে পারে 
না। দ্বিতীয়তঃ মুসলমান-সমাজেরঙ অবস্থা স্ত্রীলোকের সংখ্যাক্পতা-বিষয়ে 
গ্রার সেইযূপ। সুতরাং বহুবিবাহ-বিষয়ক তর্ক নিরর্থক | 

বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক-_এই কথা 
অনেকের নিকট বিশ্মরকর বলিয়া! বিবেচিত হইবার সম্ভাবনা। এই কারখে 
ৰঞ্গালী হিন্দু-রমণীর প্রর্কত সংখ্যা নিয়ে প্রকাশ করিতেছি। সামাজিক ৰজে 
সর্বপ্রকার হিন্দু-রমণীর মোট সংখ্যা আদম-ুমারীর তালিকানুসারে ১ কোটি 
১০ লক্ষ ৩৬ হাজার ২০৪। তন্মধো উড়িয়া রনণীর সংখ্যা ১৩৯,৩০১ ১ 
মার ওয়াড়ী, মারাঠী, গুজরাধী প্রভৃতি ভাষা-ভাষিণীর সংখ্যা ২,০৩। এতস্থিশ 
সামাজিক বঙ্গে হিন্দী-ভাবিণীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৩৮ জনের অপেক্ষা 
কম নহে। এই সংখ্যার ছুই তৃতীয়াংশ হিনু ও এক-তৃতীর়াংণ মুদলমান বলিয়া 
ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলেই মোট ফন কিরূপ দীড়াইশ, দেখুন £-- 








সামাজিক বঙ্গে মোট হিন্দু রমণী ১,১০৩৯,২০৪ জন। 
উড়ির! রমণী --১১৩৯)৩০১ 
১১৭৮,৯৬১৯০৩ 
মারওয়াড়ী, গুজরাধী, মারাঠী-ভাষিণী ___ --২১৩০৩ 
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হিন্দী-ভাষিণী হিন্দু রমণী . -৪,৪০৫৯৫৮ 
ট ্ ১. অবশিষ্ট 558,৩৪২ জন বঙ্গ-রমপী। 


১০২ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোনুখ ? 


ইহাই আমার মতে, সামাজিক বঙ্গে বাঙ্গালী হিন্দুরমণীর যথাসম্ভব প্রকৃত সংখ্যা । 
এতত্িন্ন ভারতীয় আদম-মুমারীর ভাষা-বিষয়ক তালিকায় নেত্রপাত- করিলে 
দৃষ্ট হইবে যে, ভারতের অন্থান্ত-প্রদেশে প্রায় ২৪,০০০ বাঙ্গালী হিন্দু- 
রমণী বাদ করিতেছেন । ভাগলপুর, পাটনা ও ছোটনাগপুর বিভাগে, আসামে 
ও উড়িষ্যায় বাঙ্গালী হিন্দুঃরমণীর সংখ্যা ৪০ লক্ষ। পূর্বোক্ত সংখ্যার সহিত 
এই ছুই সংখ্যা যোগ করিলে মোট ১ কোটি ৯ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৪২ হয়। 
এখন বাঙ্গালী হিন্দুর মোট সংখ্যা ২ কোঁটি ২ লক্ষ ৫১॥ হাজার। ইহা 
হইতে পূর্বোক্ত স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাদ দিলে: পুরুষের সংখ্যা অবশিষ্ট থাকিবে । 
সুতরাং সর্বসত্ব বাঙ্গালী হিন্দ স্তীপুরুষের সংখষ্্র এইরূপ দীড়াইতেছে ) ধথা-_ 
১১১১১২৩১৮৫৮ বাঙ্া্সী পুরুষ (হিন্দু)। 
+১১০৯১২৭,৬৪২ »: রমণী (১, )। 
২,২০১,৫১১৫০০ জন। 

বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজে পুরুষ অপেক্ষা রমণীর সংখ্যা অন্যুন ১ লক্ষ ৯৬ হাজার 
কম। সামাজিক বঙ্গে মুসলমান রমণীর অপেক্ষা মুসলমান পুরুষের সংখ্যা প্রান্ক 
৪ লক্ষ অধিক। সুতরাং বহু-বিবাহের সুবিধা কোনও সমাজেই তেমন নাই, 

স্থলতঃ এই কথা বলা যাইতে পারে। 
পর্‌ পৃষ্ঠায় আদম-নুমারীর তালিকা"-গ্রস্থের ১৩শ তালিকা হইতে হিন্দু-সমাজের 
কয়েকটি জাতির স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা সঙ্কলিত হইল। তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে, 
অধিকাংশ জাতির মধ্যেই পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম। তালিকায় 
গন্ধ-বণিক্‌, তিলি, সদেগাপ, নাপিত, শৃড্র, স্বর্ণ-বণিক্‌, স্ত্রধর, পোদ, ভূইমালী, 
নমঃশূত্র ও বাগ্দী প্রভৃতি জাতির পরিমাণ-বৌধক সংখ্যাগুলির যাথার্থ্যে সন্দেহ 
করিবার €কানও কারণ নাই। যেহেতু বিহার ও উড়িষ্যা-প্রদেশে এঁ নকল 
জাতি অন্ত নামে পরিচিত। ম্ুতরাং তাহাদিগের সংখ্যায় বিহারী ও উড়িয়া- 
দিগের অস্তনিবেশ সম্ভবপর নহে। কিন্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বারুই, কামার, তাঁতি 
ও তেলি গ্রভৃতি উপাধিগুলি বঙ্গের ন্তায় বিহার ও উড়িষ্যাতেও বহু পরিমাণে 
প্রচলিত। এই কারণে সরকারি তালিকা হইতে ব্রাহ্মণ-কারস্থাদির যে সংখ্যা 


হিন্দুর সংখ্যা্পতার কয়েকটি কারণ। ১০৩ 


হিন্দু-সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা । 


(2 285% 41117 04%545 24445 % 61561. ) 


জাতি। 
ব্রাহ্মণ 

ঁ দৈবজ্ঞ 
বৈগ্ 
কায়স্থ 
বারুই 
গন্ধ-বণিক্‌ 
তিলি 
নাপিত 
সদ্‌গোপ 
শর 
তান্কলী 
তাতি 
তেলি 


পুরুষ । 
৬,৬২১০৪৭ 
১৪১৮১২ 
৪৪,২৭২ 
৫,৩৯,৩৯৯ 
৯৪১,০৭৯ 
৭১১০৪ 
২১,৭৭৫ 
২,৫৬১৬৬৩ 
২১৮৮১৬৭১ 
৯০,৩০৯ 
৩০৯৩৮৮ 
১১৭১১৮৪৯ 
৭৭১৩৪ 


কৈবর্ত (চাষী) ৯,৭৫,৯৪৫ 


ভূঁইমালী 
স্বর্ণ বণিক্‌ 
স্ত্রধর 
পোদ 
নমঃশুদ্র 
বাগ্ী 


৪৫,১৬৫ 
৬১২১৮ 
৮৮,২১৫ 

২,৩৪১৭০৬ 

৯৩৫,৬৯২ 
৫১৯৯,৯১২ 


স্ত্রীলোক । বাসস্থান। 
৬১৫,২৪৮ সামাজিক বঙ্গে । 
১৬,১১৪ ত্র ত। 


88,৫৫৪ সমগ্র বঙ্গ ও শ্রীহউ-কাছাড়। 
৫৩২,৪৫৫ সামাঞ্জিক বঙ্গে ও উড়িষ্যায়। 
৮৯,০৩৫ সামাজিক বঙ্গে । 
৭৯১৪৮২ সমগ্র বঙ্গ ও শ্রীহট-কাছাড়। 
২২,৭৩১ পশ্চিম বঙ্গে। 
২৩৭,৯৩২ সমগ্র বঙ্গ ও শ্রীহট্-কাছাড়। 
২৮৯,৮০২ সমগ্র বঙ্গে। 
৯৫,৪৮০ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা । 
২৭,৭৪১ সামাজিক বঙ্গে। 
১৩০১৪২৬  শ্র। 
৭৩,১১২ থাস-বঙ্গে । 
৯৮৩,৫৫৮ সমগ্র বঙ্গে। 
৪৪,২০০ তরী প্ী। 
৫৮,৫৫৯ উড়িষ্যা-বঞ্জিত সমগ্র বঙ্গে। 
৮৩,৯৮৫ সমগ্র বঙ্গে। 
২৩০,২১৫ সমগ্র বঙ্গে । 
৯২৫,২২২ সমগ্র বঙ্গে। 
৫২২,১৫১ তী ত। 


১৪৪ হিনদজাতি কি ধ্বংসোন্ুথ? 


উদ্ধত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বিহারী ও উড়িয়া ব্রাহ্মণ এবং বিহারী কায়স্থও 
অনেক থাকিবার কথা । কাজেই এ সংখ্যাগুলি প্রক্কত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-কাযস্থাদির 
সংখ্যা নহে। বিহার ও উড়িষ্যায় ত্রাহ্মণ-জাতীয় পুরুষ অপেক্ষা এ জাতীয় রমণীর 
সংখ্যা প্রায় ৪৬ হাজার অধিক। পক্ষান্তরে সামাজিক বঙ্গে ব্রাহ্মণ-রমণীর সংখ্যা 
৫৭ হাজার কম। এই প্রকার তারতম্যের কারও সহজেই অনুমেয়। বিহার ও 
উড়িষ্যার অনেক ব্রাঙ্গণ সামাজিক বঙ্গে কনের্্বল ও গাচকাদিরূপে জীবিকা- 
জনের জন্য একাকী বাস করিতে বাধ্য হন। ই্জ্দিগের জন্যই সামাজিক বাঙ্গালায় 
্রাহ্মণ-জাতীয় পুরুষের সংখ্যাধিক্য পরিদৃষ্ট হ্ক। যে সকল বৈদেশ্রিক ব্রাহ্মণ 
সামান্িক বলে পরিবার-বিহীন অবস্থায় বাস কর্বে্ন, তাহাদের সংখ্যা আনুমানিক 
৪৫ হাজার বলিয়া ধরিলেও প্রত বাঙ্গালী শ্রাঙ্মণ-সমানে স্ত্রীলোকের সংখ্যা 
পুক্কষের অপেক্ষা ১৯১২ হাজার কম, সে বিষক্কে সন্দেহ নাই। সামাজিক বঙ্গে 
“বিদেশী কায়স্থের সংখ্যা বিদেশী ব্রাহ্মণের ন্যায় অধিক নহে। সুতরাং বৈদেশিক 
ক্ায়ন্থের সংখ্যা বাদ দিলে প্রকৃত বাঙ্গালী কায়স্থ-সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা: প্রায় 
সমান হইবারই সম্ভাবনা । বরং অনেক বাঙ্গালী কাযস্থ জাতীয় পুরুষ সামাজিক 
ৰঙ্ষের বছিংপ্রদেশে চাকুরী উপলক্ষে একাকী বাস করিতেছেন,-_এ 
কথা চিন্তা করিলে বলিতে হয় যে, বাঙ্গালী কয়ন্থ-সমাজেও স্ত্রীলোকের 
সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত কম। 

পক্ষান্তরে আদম-ন্ুমারীর ১৪শ তালিকায় নেত্রপাত করিলে দৃষ্ট হয় যে, 
খাস বাঙ্গালার ত্রান্মণ, নাপিত ও বারুইদিগের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা প্রার 
সমান) গোয়ালা, ধোপ1, কৈবর্ত (চাষী, জেলিয়া ও সাধারণ__এই ত্রিবিধ 
সমাজেই ), হুত্রধর, কুমার, ভূইমালী, তাঁতি, তেলি, কোচ, নমংশৃত্র, তিয়র, 
টিপার! গ্রস্ৃতি সমাজে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম। আর 
রাজপুত, বৈস্থ, কারম্থ, সদেগাপ, কামার, তিলি, শুঁড়ী, পোদ, বাগ্রী, যুচি 
প্রভৃতি সমাজে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী। যে তালিকাবনন্বনে এই সিদা্ত 
উপনীত হওয়া বায়, তাহা পরপৃষ্ঠার উদ্ধত হইল।_. 


জাতি 


ব্রাহ্মণ 
নাপিত 
বারুই 
গোয়াল! 
ঘোপ৷ 
কৈবর্ত 
(চাষী) 


প্র (জেলিয়া) 
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হিন্দুর সংখা র্লতার কয়েকটি কারণ। ১৫ 


আর একটি তালিকা । 
পুরুষ তরী বাসস্থান 
৪,৫১,৭২৭ ৪৫২,২০৯ খাস বাঙ্গালা। 
১১৮০১২৩০ ১,৮০১৬৮৪ 
৩৪,৪৭৭ ৩৪,৩৩৫ ত্র 
১,৯৯১৬২৪ ১৮৪,৪০৮ জী 
৭৪১৫১০ ৭০১৭০ ] 
৯৫,৫১৫ ৭৫১২৪৯ ক 
৮,৩৩,৭৬৫ ৮,১৯,৭৮৩ প্র 
৭৪,৮২৪ ৭২১৪৩০ ঞ 
৩৯,৪২৯ ৩৪,৬০৮ প্র 
২,৬৮১৬৩৫ ২৭৬,৮৮৭ 0, 
৮৯,৫৪৬ ৮৪,৭৬৭ প্র 
৭৭,১৩৪ ৭৩১১১২ ত্র 
৫৮৫,৭০৩ ৫,৭৭,২৬১ উত্তর বঙ্গ । 
১৬,৭০৪ ১৫১০ ৩৩ ঢাকা, ময়মনসিং | 
৪৮,১৯৪ ৪৫,১৯৭ পূর্ববঙ্গ । 
৭,৯৯৪ ১৩১,৪৬৫ পশ্চিমবঙ্গ । 
১১১৮৯০৩ ১২৫৫৮ ঢাক, বাথরগঞ্জ। 
৪,০০১৯৭৯ ৪,৩৩,২৯৫ খাস বাঙ্গালা। 
৯১,৭৪৭ ৯২,০৬৩ ধ্ী 
১,৫১১৯২৬ ৯,৫৬,৯৩৮ তী 
১৪৬,২৬৪ 1 ১৫০/1৬৩ খ্ী 


১০৬ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোনুথ ? 


পুর্ব পৃষ্ঠার উদ্ধৃত তালিকাঁগ্বন্ধে আদম-হুমারীর বিবরণী লেখক গেট 
সাহেব বলিয়াছেন, 


গা 5050991310১ 07100 00 17016 09917007586 10 0০10581606৫ 


089658 17) 0612170156705 01 [215 ০1 075 :0150105 97106160059 51৩55019115 
7)01067009--05 291, 


অর্থাৎ “এই তালিকায় কোনও জা ফর জন-সংখ্যা সংকলিত হয় নাই। 
বঙ্গদেশের বিশেষ বিশেষ অংশে বিশেষ বিশে জাতির প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হয়।- 
যেখানে যে জাতির প্রীধান্ত আছে, দেখার সেই জাতীর লোকের স্থল 

ংখ্যা এই তালিকার সংকণিত হইয়াছে” সুতরাং এই অসম্পূর্ণ তালিকার 
উপর নির্ভর করিয়া কোনও সামাজিক উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে। 
এই তালিকানুদারে খাস বাঙ্গালার কায়ন্থ-ঈমাজে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক 
বলিয়াই মনে হয়। কিন্ত খাস বাঙ্গালার ৰাহিরে যে সকল বাঙ্গালী কাযস্থ 
জীবিকার্জন উপলক্ষে বাঁস করেন, তীহাদিগের সংখ্যা এই তালিকায় ধর! হয় 
নাই) ধরিলে এ সমাজের স্তরী-পুরুষের সংখ্যায় এক্ষণে যে পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে, 
সেই পার্থক্য বহু পরিমাণে লোপ পাইবার সম্ভাবনা । ফলকথা, এই তালি- 
কায সংকলিত সংখ্যা অপেক্ষা পূর্ববর্তী ত্রয়োদশ তালিকার সংখ্যাুলিই 
অধিকতর নির্ভর-যোগ্য বলিয়া মনে হয়। 

এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা উচিত যে, সরকারি আদম-ন্থুমারীর তালিকা- 
গুলি যেরূপ স্থলভাবে সংকলিত, তাহাতে এঁ তালিকার উপর নির্ভর-পুর্বক 
কোনও সামাজিক সমস্তারই শেষ বা চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা 
বিধেয় নহে। কারণ হিন্দু-সমাজে এক এক জাতির মধ্যে আবার নানা শ্রেণী 
বা উপবিভাগ আছে; সেই সকল উপবিভাগের গণ্ডীর বাহিরে অনেক সময়ে 
কন্তার আদান প্রদান হয় না। এ অবস্থায় আদম-নুমারীর তালিকায় নেত্রপাত- 
পূর্বক কোনও এক জাতীয় লোকের স্ত্রীপুরুষের মোট সংখ্যা জানিতে পারা 
গেলেও, সে সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়! বিবাহ-বিষয়ক কোনও সমন্তার শেষ 
মীমাংসা করা যাইতে পারে না। ছ:ঃখের বিষয়, বঙ্গের সমাজ-সংস্কার-বিষয়ক 


হিন্দুর সংখ্যান্নতাঁর কয়েকটি কারণ। ১৭ 


আন্দোলনকারীর! অনেক সময়েই এই তত্বের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অনর্থক 
তর্কের শ্রোত-বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। 

বহু-বিবাহের পরই বিধবা-বিবাছের বথা। আদম-স্থমারীর বিবরণী- 
লেখকেরা ও এদেশের সমাজ-সংস্কারকের! হিন্দু-সম!জে বিধবা-বিবাহের অভাবকে 
বাঙ্গালী হিন্দুর বংশবৃদ্ধির একটি প্রধান অন্তরায় বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । 
বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপশ্চিম, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ প্রভৃতি প্রদেশের নবশীক- 
সমাজে ও ত্গিয়বর্তী স্তরে বিধব! বিবাহের রীতি গ্রচলিত আছে। কিন্তু বঙ্গদেশে 
যাহাদিগের জল অনাচরণীয়, তাহাদিগের মধোও বিধবা-বিবাহের প্রচার প্রায় 
ৃষ্ট হয় না। কর্ণেল মুখোপাধ্যায় বলেন,_“ত্রিশ বৎসর পূর্বে (বঙ্গের) যে 
সকল হিন্ুসম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল, এক্ষণে সেই সকল 
সম্প্রদায়ের মধ্োও বিধবা-বিবাহ হ্বাস প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার কারণ-_ 
দরিদ্রতা |” (৯পৃঃ) অন্থাত্র তিনি বলিয়াছেন--“অনেক হিন্দুজাতির মধ্যে বান্স- 
সাপেক্ষ হেতু পুরুষদিগের একবার বিবাহই দ্ুর্ঘট । দ্বিতীয় কথা এই যে, 
অনেক হিন্দুজাতির মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রথা লোকাচার-বিরুদ্ধ নহে) তথাপি 
প্র প্রথা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। বলা বাহুলা, ইহার প্রধান কারণ 
অর্থাভাব।” যেখানে কন্তার সংখ্যা অল্প, সেখানে পুরুষের পক্ষে বিবাহ করা 
সহজেই বহুব্য়-সাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠে। কিন্তু ভারতের অন্তান্য প্রদেশের 
নিষ্শ্রেণির লোক অপেক্ষা কি বঙ্গদেশের নিয়শ্রেণীর লোকেরা অধিকতর 
দারিজ্রাগ্রস্ত ? আমার ত তাহা ঘোধ হয় না। তবে বঙ্গের 1নয়শ্রেণীতেও 
বিধবার বিবাহ দিন দিন বিরল-প্রগার হইতেছে কেন? আমার বিশ্বান, 
্রাঙ্মণাধি উচ্চবর্ণের অবলগ্িত উচ্চ ত্রন্ধচর্য্ের আদর্শের অন্সরণে নিবশ্রেণীর 
লোকের আগ্রহাধিক্যই এই ঘটনার প্রধান কারণ। 

বোধ হয়, এই কারণেই এদেশের সমাজ-সংস্কারকগণ উচ্চবর্ণের মধ্যে বিধবা- 
বিবাহের প্রবর্তনের জন্ত বহু দিন হইতে আন্দোলন করিতেছেন । : তীাহাদিগের 
সে চেষ্টা সাধু কি গঠিত, সে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া এক্ষেত্রে নিশ্রয়ো্ন। সাধু 
₹উক, গহিত হউক, তীহাদিগের চেষ্টা ফলবততী হইলে বঙ্গীয় হিন্দুর বংশ-বৃদ্ধির 


১০৮ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্ুখ ? 
পরিমাণ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইতে পারে, 
বলিবার কারণ এই যে, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলেই যে সকল বিধবার বিবাহ 
ঘটিবে, বা সকল বিধবাঁই বিবাহ-পাঁশে আবন্ধা হইতে সন্মতা হইবেন, তাহার 
সম্ভাবনা অল্প। যে সকল সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল 
সমাজেও সকল বিধবার বিবাহে প্রবৃত্তি থাকে না, যাহাদের সে প্রবৃত্তি থাকে, 
তাহাদিগেরও সকলের বর জুটে না। ুস্টামান সমাজেও, হিন্দুর তুলনায়, 
শতকর! দশ জনের অধিক বিধবার ভাগ্যে ্ী্পতত- শম্থখ-ভোগ ঘটিয়া উঠে না 
বলিয়াই বোধ হয়। কারণ এঁ সমাজে বিথী সংখ্যা হিন্দুসমাজের অপেক্ষা 
শতকরা দশ জন মাত্র কম। তাই বলিতেছিন্বীম যে, হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ 
প্রচলিত হইলে হিপুর বংশ-বৃদ্ধির পথ “কির” প্রসর হইতে পারে। কর্ণেণ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতেও বিধবা- বিবাহের জন্ত মুসলমানের যে “বংশবৃদ্ধি 
হয়, তাহা অতি সামান্ত।” (হিন্দুসমাজ ১ খণ্ড পৃঃ ৮) 

কিন্তু বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইবার কোনও লক্ষণ দেখা 
হাইতেছে না। ছুই চারিজন ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দু যাহাই বলুন আর যাহাই 
করুন, বঙ্গীয় হিনদুসমাজের শতকরা ৯৯ জন অস্তাপি চির-বৈধব্য-পালনকেই 
বিধব! জীবনের উচ্চতর আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করেন; বিধবার পত্যন্তর-গ্রহণ শত- 
করা ৯৯ জন হিন্দুরই নিকট ঘোর পাপ-জনক ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইয়া 
থাকে, একথা বোধ হয় বিধবা-বিবাহের ঘোর পক্ষপাতীও অস্বীকার করিতে 
পারিবেন না । ইহা! কুসংস্কার হউক, স্ুুসংস্কার হউক, হিন্দু-সমাজের এই ভাবের 
শীঘ্র পরিবর্তন ঘটিবার কোনও সম্তভীবনাও দেখা যাইতেছে না। পাশ্চাত্য শিক্ষার 
বা ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস-জ্ঞানের বিস্তারের সহিত, হিন্দুর এই ভাব হ্রাস 
গাইবে বলিয়াও বোধ হয় না। কারণ, দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত 
ব্যক্কিদিগের মধ্যেও অনেকে বিধবা-বিবাহের ঘোর বিরোধী-_আবার ধাহার! পূর্বে 
প্রথার সমর্থন করিতেন, তাহাদিগেরও মধ্যে অনেকে এখন মত-পরিবর্তন 
করিতেছেন। বঙ্গের নিয় শ্রেণীর মধ্যে বিধবা-বিবাহের যে কি প্রচার ছিল, 
তাহাও ক্রমশঃ রহিত হইয়া আসিতেছে । এ বিষয়ে সমাজের প্রবৃত্তি কোন্‌ দিকে, 


হিন্দুর সংখ্যাক্পতার কয়েকটি কারণ। ১০৯ 


তাহা ইহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তর্কের মুখে ধাহারা বিধবা-বিবাহের 
যৌক্তিকত৷. স্বীকার করেন, তাহাদিগেরও হৃদয় কাধ্য-কালে উহার বিপরীত 
দিকেই ধাবিত হয়, দেখিত্রে পাই। স্থৃতরাং পুরুষ-পরম্পরাগত মংস্কার-বশে 
হউক, আর ধীরভাবে বিধবা-বিবাহের শেষ ফল চিন্তা করিয়া প্রতিকূল সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়ার জন্যই হউক, হিন্দুসমাজের পনর আনারও অধিক লোক বিধবার 
বিবাহ অন্মোদনীয় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন না। প্রাতংম্বরণীয় বিগ্যাসাগর 
মহাশয্বের চেষ্টায় প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব রাজপুরুবেরা হিন্দু বিধবার বিবাহ বিধি- 
সঙ্গত কার্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ন্মৃতরাং কেহ বিধবার বিবাহ দিতে 
ইচ্ছা করিলে, অপর কাহারও তাহার কার্ধ্ে বাধা দান করিবার অধিকার নাই। 
রাজপুরুষদিগের ও রাজবিধির এইরূপ আন্ুকুল্য-সন্দেও হিন্দু-সমান্রের প্রবৃত্তি 
বিগত ৫ বৎসরেও বিধবা-বিবাহের অনুকূল হয় নাই )--কখনও হইবে কিনা, 
সে বিষয়েও আমার মনে বিলক্ষণ সন্দেহ বিগ্যমান। তাই আদম-ুমারীর বিবরণী- 
লেখক গেট সাহেবও বলেন, 
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স্থৃতরাং বঙ্গীয় হিন্দুসঘাজে বিধবা-বিবাহের অপ্রচলন-হেতু বংশ বৃদ্ধিবিষয়ে 
হিন্দুর যে “অতি সামান্ট” ক্ষতি ঘটতেছে, তাহাকে আপাততঃ দীর্ঘকাল পধ্যস্ত 
অপ্রতিবিধেয় কারণ বলিয়াই আমাদিগকে মনে করিতে হইবে। 

বাল্যবিবাহের প্রচার হিন্দুসমাজে বংশবৃদ্ধি-পথের একটি প্রধান কণ্টক বলিয়া 
গণ্য হইয়া থাকে । জনক-জননীর দেহ ও মন পূর্ণতা প্রাপ্ত না হুইলে 
'সম্তান কখনও সুস্থকায় ও দীর্ঘজীবী হইতে পারে না, অগ্ল বন্নসে মাতৃত্ব-লাভ 
খটিলে শীঘ্রই জননী-শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়, একথা! কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য, 
সকল বিজ্ঞ ব্যক্তিই স্বীকার করিয়৷ থাকেন। সামাজিক বঙ্গে বাঙ্গালী-হিন্দুর 
কন্তাদিগের যেরূপ অল্পবয়সে মাতৃত্ব-প্রাপ্তি ঘটে, মুসলমান সমাজে সেরূপ ঘটে 
নী;--ভারতের অন্ত কোনও প্রদেশীয় হিনু-সমাজেও বোধ হয় বঙ্গের স্টার 
অল বরসে ভ্রীলোকেরা মাতৃত-লাভ করে না। এই কারণে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ 


১১০ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোনুখ ? 


সামাজিক বঙ্গে বাঙ্গালী হিন্দু-বিধবা। 


মোট হিন্দুবিধবার সংখ্যা ২৯,১২,৪৯০ 
_-২০১০০* উড়িয়া। ( আহ্মানিক 
৬৩০০০ হিন্দী-ভাষিণী। (৮) 
মোট বাঙ্গালী হিন্দু-বিধবা ২৮,২৯%৪৯০ 
»» ৮. মুদলমান বিধবা ১৮ ২২৯ 
৯৩২৬১ অধিক হিন্দুবিধবা। 
. হিন্দুবিধব! (অনধিক ৫ বর্ষবয়স্কা ) 1 ১,৯২* জন। 
রি (৫7২০ বর্ষবয়স্কা ) ১১৪৭১৩০৮ 
১:0২০৪5, 0 ৯,৩৯,৬৪৮ ১,। 
১? (৪০ ও তদধিকবয়স্কা! ) ১৮,২৩,৬১৪ ১,। 
| মোট ২৯,১২,৪৯০ জন। 


১৯ । 


বলা বাহুল্য, এস্থলে বিধবাদিগের যে বয়সানুক্রমিক সংখ্যা প্রকাশিত হইল, 
তাহার মধ্যে বঙ্গ-প্রবাসী উড়িয়া বিহারী প্রভৃতি ভিন্ন ভাষা-ভাষিল্ী বিধবাদিগের 
সংখ্যাও অস্তনিবিষ্ট আছে। উড়িয়া ও বিহারীদিগের অপেক্ষা বাঙ্গানী-সমাজে 
বাল্য-বিবাহের প্রচার অল্পতর। বঙ্গীয়-সমাজেরও নিয়স্তর অপেক্ষা উচ্চস্তরে 
বাল্য-বিবাহের প্রচার কম? সুতরাং অল্পবয়স্ক! বিধবার সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত 
অল্প, একথা বিশ্মৃত হওয়া উচিত নহে। হিন্দীও উড়িম্না তাষা-ভাষিনী বিধবা - 
দিগের সংখ্য। বাদ দিলে সামাজিক বঙ্গে অনধিক বিংশ-বর্ধীয়! বাঙ্গালী বিধবার 
সংখ্যা ১লক্ষ ৪৫ হাজারের অধিক হইবে না বলিয়! অন্্মান করা যাইতে পারে। 

এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা উচিত যে, পাশ্চাত্যদেশে অনেকস্থলে আজীবন- 
কুমারীদিগের সংখ্যা বঙ্গীর বাল-বিধবাদিগের অপেক্ষা নিতান্ত কম নহে।. 


হিন্দুর সংখ্যাল্পতার কয়েকটি কারণ ১১১ 


অপেক্ষা অন্য যে সকল প্রদেশের হিন্দুসমাজে বালা-বিবাহের প্রচার অধিক, 
সে সকল প্রদেশে দেশবাসীর স্বাস্থ্য বাঙ্গালীর স্তায় হীন নহে-_অল্প বয়সে শিশুর 
মৃত্যুও সেখানে এত অধিক হয্ব না। ইহার একটি কারণ যেমন বঙ্গের 
জল-বায়ুর অস্বাস্থ্যকরতা, তেমনই আর একটি প্রধান কারণ,-_বঙ্গদেশে 
প্রচলিত একটি ভীষণ কুরীতি। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ 
বন্থ মহাশয় এ কুরীতির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি 
বাল্য-বিবাহের বা অল্প বয়সে- বাঁলিকাগণের বিবাহের উপকারিতা স্বীকার 
করিতেন। তীহার মতে, ভারতের অন্ঠান্ত প্রদেশের স্তায় বঙ্গদেশে শাস্ত্রোক্ত 
দবিরাগমন পদ্ধতি প্রচলিত না থাকায় বাল্যবিবাহের কুফলসমূহ বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের 
জীবন-শক্তির অপহাঁরক হইয়া উঠিয়াছে। শ্রদ্ধেয় বস্ুজ মহাশয়ের এই উদ্তি 
বর্ণে বর্ণে সতা। বঙ্গদেশে যদি দ্বিরাগমনের পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়, অর্থাৎ যদি 
খহুপপ্রাপ্তির পুর্বে বধূর সহিত স্বামীর পরিচয়-সংঘটনের পথ রুদ্ধ করিবার 
দিকে, ভারতের অন্থান্ট প্রদেশের জনক-জননীদিগের ন্যার, বঙ্গীয় হিন্দু জনক- 
জননীর সবিশেষ লক্ষ্য থাকে, তাহা! হইলে বালিকাগণের অকালে যৌবনোদগম 
ও মাতৃত্বলাভ হয় না। সেই সঙ্গে যাহাতে কিশোর বয়সে প্রেম-মূলক উপন্তাস 
পাঠের সুযোগ তাহারা না পায়, যদি তাহার ব্যবস্থা করিতে পারা! যায়, তাহ! 
হইলেও অকাল-যৌবনোদগম বহুপরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। এবিষয়ে 
সমাজ-হিতৈষী প্রত্যেক হিন্দুরই সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্থক। 

এই উপায়ে বাল্যবিবাহের একট প্রধান কুফল নিবারিত হইতে পারে $ 
অর্থাৎ সুস্থকায় দীর্ঘজীবী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দুর বংশ-বৃদ্ধিববিষয়ে বনু 
পরিমাণে সহায়তা করিতে পারে। কিন্তু আর একটি গুরুতর কুফল নিবা- 
রণের জন্য বালিকাগণের বিবাহের বয়দ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করা আবহক বলিয়! 
বোধ হয়। এদেশের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণও শ্বীকার করেন যে, বালাবিবাহে বাঁল- 
বৈধব্যের আশঙ্কা অধিক থাকে এবং যে সমাজে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ, সে 
সমাজের পক্ষে সে আশঙ্কা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। এই তথ্যটা আদম-ুমারীর 
বিবরণে সংগৃহীত বিধবার অনুপাতাঙ্ক হইতেও নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হ়। এন্থলে 


হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্ুখ ? 
এই. বিষয়ের দুইটা তালিকা উদ্ধৃত হইল।* তপ্রতি মনোযোগ করিলে 
ষ্ঠ হইবে যে, খাস বাঙ্গালায় বাল্য-বিবাহের প্রচার-হাসের সহিত বিধবার সংখ্যাও 


ক্রমশঃ হাস পাইতেছেঃ__ 
অনুর্ধ দরশবর্ষবয়স্কা সধবার সংখ্যা। 
(হিন্দু-_হাজারক্লুরা ) 
১৯০১ অঃ ১৮৯১ অঃ 
পশ্চিমবঙ্গ ২০৩ ৯২১ 
মধ্যবঙ্গ ৮৭ ৯০২ 
উত্তরবঙ্গ ৫৪ 1৬১ 
পূর্ববঙ্গ ৫২ ৬৪ 
১৫ হইতে ৪০ বর্ষবয়স্কা মিধবার সংখ্যা। 
(হিন্দু-হাজারকরা ) 
১৯০১ অঃ ১৮৯১ অঃ 
পশ্চিমব ২২৯ ২৬৩ 
'মধাবজ ২৫৫ ২৮০ 
উত্তরবঙ্গ ইং উঠ 
পূর্ববঙ্গ ২২৬ ২৪৭ 


১৮৮১ অঃ 
১৩৭ 
১২২ 
৬৬ 


৭৮ 


১৮৮১ অঃ 
২৮৯ 
৩০৯ 

২৩৩ 
২৮৩ 





* এন্গে তুলদার হুবিধার জন্ত অনুর্ঘধ দশবধবঃন্ক! মুসলমান সধবার সংখ্য(ও উদ্ধত ইইল-_ 


€(হাজারকর] ) 
১৯১ অঃ - ১৮৯১ জঃ 
পশ্চিমবঙ্গ বট ৮ 
মধাধদ ৬৭ ৮১ 
উত্তর ৭ গ্ঃ 
পুর্ব ০ ৪৫ 


১৮৮১ অং 


৯৯ 
৯৫ 
ণখ 


৬ 


হিন্দুর সংখ্যাল্পতার কয়েকটি কারণ। ১১৬ 


এস্থলে বিবাহের বরস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা বোধ হয়, নিতান্ত 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আদম-ন্ুমারীর বিবরণে দৃষ্ট হয় যে, হিন্দুসমাজের উচ্চ 
স্তর অপেক্ষা নিয়স্তরেই বাল্য বিবাহের প্রচার অধিক। ৪০ বতমর পূর্বেও উচ্চ 
ও নিমবর্ণের হিন্দুদিগের মধ্যে এই প্রভেদ বিদ্যমান ছিল। ইহার কারণ যাহাই 
হউক, প্রকৃত ঘটনা যে এইরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশে 
ও ভারতের অন্যান্ত প্রদেশেও নান! অনিবার্ধ্য কারণে হিন্দুসমাজের উচ্চন্তরে 
বালিকাদিগের বিবাহের বয়স পূর্ববাপেক্ষা থাড়িয়া গিয়াছে ও যাইতেছে । সেই 
সকল কারণের মধ্যে জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা-বৃদ্ধি, একাম্নবর্তী পরিবার- 
প্রধার বিলোপ, পণ-গ্রহণ'গ্রথার বাহুল্য প্রভৃতিই প্রধান। নিতান্ত সুপার 
হস্তচ্যুত হইতেছে না দেখিলে বঙ্গীয় উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ সহজে অন্পবয়সে 
কন্ঠার বিবাহ দেন না। ফল কথা, হিন্দুসমাজে উচ্চবর্ণের কন্যার বিবাহের 
বয়স-বৃদ্ধির সহিত সাধারণতঃ বাল-বিধবার সংখ্যা কমিতেছে। খাস বাঙ্গালা 
কোন্‌ জাতীয় এক মহত স্ত্রীলোকের মধ দ্বাদশ হইতে বিংশ-ব্ধায়া বিধবা 
কত, তাহার একটা তালিকা আদম-ম্থমারীর তালিকা-্রস্থ হইতে এস্থলে 
ংকলিত হইল। তপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই পাঠক প্রন্কৃত অবস্থা বুঝিতে 
পারিবেন ।-_ 


(১২ হইতে ২০ বর্ষীয়া বিধবার অনুপাত ) 
্রাঙ্মণ হাজারকরা ৭১ জন। নাপিত হাজারকরা ৮৫ জন। 
কায়স্থ ১. ৬৭ 9১ বান্দী ১৮৯ ১1 
জুগী 5১ ৭২ 1 গোয়াল ১ ৯৫91 
নমংশূত্র 1) ৭৮ ৮1 কৈবর্ত ১ ১৭৯ ৮1 
কামার ১১:৮২:75) তেলি » ১০৩51 
পোদ ১ ৮৩০1 কুমার ১৮১০৪ 51 
ভাতি ১ ৮৩:৮1 ইকবর্তচাহীদ ৫০৪ ৮. 


৯১৪ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোস্থুখ? 


অধিকাংশ পাশ্চাত্য দেশে, সামাজিক-প্রথা যাহাই হউক, রাজবিধি অনুসারে 
্বাদশবর্ষ বয়সে বালিকার বিবাহ অবৈধ বলিয়! গণ্য হয় না. হিন্দু, শান্ত্রকার- 
গণের মধ্যে, কন্ঠার বিবাহের বয়স সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ থাকিলেও, একটি 
বিষন্কে তাহারা সকলেই একমত। খতু্রাপ্তির পূর্বে কন্ঠা দান কর্তব্য বলিয়া 
তাহারা সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সে দিদ্ধাস্তের' বিরুদ্ধারণ কোনও 
হিন্দুই করিতে পারেন না,_করা বিধেয়ও ফ্রহে । কারণ, যৌবন-প্রাপ্তির পর 
বিবাহের ব্যবস্থা থাকিলে তাহার ফল কিরুপ ভীষণ হয়, পাশ্চাত্য সমাজের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝিতে গারা? যায়। পাশ্চাত্য দেশে অয্পবয়সে 
স্বীলৌকদিগের বিবাহ-সথত্রে বদ্ধ হইবার ষ্টযোগ না থাকায় বিচ্ছেদ-বিত্রাট 
731,0৩5 ও ব্যভিচারের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে--এ কথা এখন 
পাশ্চাত্য মনীবীরাও বুঝিতে পারিতেছেন। প্রসিদ্ধ এঁতিহসিক লেকি স্বগ্রণীত 
[71500 ০1 ছ১৫7০1১621) 7107215 নামক পুস্তকের প্রথমথণ্ডের এক স্থলে 
লিখিয়াছেন বে, আয়ারল্যাণ্ডে স্ত্রীলোকদিগের অল্প বয়সে বিবাহ হয় 
বলিয়াই ইউরোপের অন্ত সকল প্রদেশ অপেক্ষা এ দেশের রমণীদিগের মধ্যে 
সতীত্বের গৌরব ও ব্যতিচারের অভাব অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সংপ্রতি 
রেভারেও চার্লদ ভায়েসী-নামক জনৈক বিলাতী ধর্-প্রচারক ইংরাজ-নমাজে 
ব্যভিচার-শ্োত হাস করিবার জন্ত অল্পবয়সে স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ প্রথা 
প্রবর্তন করিতে স্বদেশবাসীকে উপদেশ দিয়াছেন । সে যাহা হউক, কলিধর্- 
প্রবক্তা মহধি পরাশরের মতে খতু-প্রাপ্তি না হইলে দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত ও 
মহাভারতকারের মতে যৌড়শ বর্ষ বয়স পর্যন্ত কন্টাকে অবিবাহিত রাখা যাইতে 
পারে। মহুধি মরীচি বলেন,_ 

গৌরীং দদন্‌ নাকপৃষ্ঠং বৈকুষ্ঠং রোধিং দদৎ। 
কন্তাং দদদ্‌ ব্রন্মলৌকং রৌরবস্ত রজন্বলাম্‌ ॥ 

অর্থাৎ গৌরী-দানে স্বর্ণলোক প্রাপ্তি ঘটে ? ( নবমবর্ষীয়া!) রোহিণীর দানে 
বৈকুঞ্ঠলোক ও "দশম-বর্ষীয়া কন্তা-দানে ব্রক্ষলোক লাত হয়।. এই মরীচিবচন 
স্মরণ করিয়া প্রয়োগপারিজাত-কার বলিয়াছেন_- 


.. হিন্দুর সংখ্যাল্লতার কয়েকটি কারণ। ১১৫ 


“গৌধ্যাদি-বিবাহে যথোত্তর-ফলবিশেষমাহ মরীচিঃ-_গৌরীং দদ্লিত্যাদি ৮ 
আশ্বলায়নের নতে__ 
উর্ধং দশাব্বাৎ যা৷ কন্ঠা প্রাগ্‌রজোদর্শনাৎ তু সা। 
গান্ধারী ্তাৎ সমুদ্বাহা চিরং জীবতৃমিচ্ছতা ॥ 
অর্থাৎ দশাধিক-বর্ষবযস্কা৷ অনৃতুকা কন্যাকে গান্ধারী বলে। যিনি দীর্ঘজীবী 
হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি এইরূপ গান্ধারী কন্াকে বিবাহ করিবেন। এই 
আচার্যয-বচনটি প্রয়োগপারিজাত-গ্স্থে উদ্ধৃত হুইয়াছে। ফল কথা, শাস্ত-সীম! 
লঙ্ঘন না করিয়া, বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের নিয় স্তরে কণ্ঠাগণের বিবাহের বয়স 
কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি-পূর্বক স্থস্থকায় দীর্ঘজীবী সন্তান-লাভের ও বাল-বিধবার সংখ্যা-লাখ- 
বের পথ কিয়ৎ পরিমাণে পরিষ্কৃত করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। 
কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে জাতিগত প্রভেদই হিন্দুর বংশ-বৃদ্ধির 
পথে একটি অতি প্রধান অন্তরায়। হিন্দুসমাজের নিয়স্তরবর্তী “অনাচরণীর” 
জাতিসমূৃহকে “আচরণীয়” করিয়া না লইলে তাহার মতে হিনুজাতির বিলোপ 
অবশ্ঠম্তাবী। পূর্বেই বলিয়াছি, এবিষয়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে অনেকের, 
এমন কি, অনেক উচ্চ শিক্ষিত বিজ্ঞ হিন্দুরও মততেদ হইবে । সুতরাং মছিধ 
কুদ্রব্যক্তি কর্ণেল মহোদয়ের মতে সায় দিতে না! পারিলে, ভরদা! করি, তিনি ক্ষণ 
হইবেন না। জগতের সকল বিষয়ের স্তায় জাতিভেদ-প্রথারও ভাল মন্দ ছুইটি 
[দক আছে এবং আমার বিশ্বাস, উহাতে অপকার অপেক্ষা উপকারের মাত্রা 
অধিক। কিন্তু এই বিষয়ের স্বপক্ষে 'ও বিপক্ষে এপর্যন্ত বঙ্গ-ভাষায় যত চর্চা 
হইয়াছে, তাহাতে সে বিষয়ে যুক্তিতর্কের অবতারণা, পাঠকের নিকট চব্বিত- 
চর্বণের ন্যায় অপ্রীতিকর হইবারই সম্ভাবনা অধিক। বিশেষতঃ এদেশে 
জাতিভেদের উচ্ছেদ-সাধন-চেষ্টা সফল হইবার কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না। 
শাক্যসিংহের স্তায় জ্ঞানবাদী, চৈতন্তের স্তায় তক্কিবাদদী ও বর্তমান পাশ্চাত্য 
লেখকগণের সভায় বিজ্ঞান-বাদীদিগের চেষ্টাও যখন এক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছে, 
তখন জাতিভেদ প্রথা হিন্দু-সমাজের অস্থি-মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে বলিয়া স্বীকার 
, করিতে হইবে। পক্ষান্তরে অধুনা কয়েক বৎসর হইতে বঙ্গীয় হিস সমাজের, 


১১৬ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ ? 
নানাস্তরে যে সামাজিক আন্দোলন আরম্ত হইয়াছে, তাহাতে দেড়শত বৎসরের 
পাশ্চাত্য সং্রবের পরও জাতিভেদের রক্ষার দিকেই সমাজের প্রবৃত্তি সমধিক দেখ! 
যাইতেছে, একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ফলতঃ 
জাতিভেদের উচ্ছেদ ও হিন্দুধর্মের উচ্ছেদ এক্ষণে এদেশবাসীর নিকট সমানার্থক 
হইয়া উঠিয়াছে। ন্ুতরাং জাতিভেদ প্রথা রৃহিত হইলে হিন্দুসমাজেরও লোপ 
একপ্রকার অস্স্তাবী হইবে বলিয়াই মনে হন 

হিদুসমাজে জাতিভেদের অস্তিত্ব অনির্বধ্য হইলেও সমাজের নিমস্তরের 
ব্যক্তিদ্বিগের প্রতি অনাদর-প্রকাশের যৌক্িকতা কোনও শিক্ষিত ব্যক্তিই 
স্বীকার করিতে পারিবেন না। বরং উহা ধর্ম-বিরুদ্ধ কার্য ও বহু দোষের 
আকর বলিয়াই সকলকে স্বীকার করিতে হইসে ৷ এবিষয়ে কলিকাতা হাইকোর্টের 
ভৃতপূর্ব বিচারপতি শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্যোপাধ্যায় মহাশয় “জ্ঞান 
ও কর্শ”-_নামক গ্রন্থের ৩৫৪।৫ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন, শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেই 
তাহার অনুমোদন করিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। তাহার উক্তি এই:-_ 

“এদেশের ও হিন্দুমমাজের এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে নিয়শ্রেণীর 
জাতির অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে, স্থৃতরাং তাহারা 'আদরের যোগ্য 
হুইয়াছে। তাহাদের এখন পূর্ত অনাদর করিতে গেলে তাহাদের প্রতি 
অন্তায় ব্যবহার করা হইবে এবং সমাজেরও অপকার করা হইবে। কারণ, 
তাহাতে বর্ণে বর্ণে বৈরভাব উপস্থিত হইয়া হিন্দুসমাজ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। 
অতএব ন্তায়পরতা ও আত্মরক্ষা উভয়ের অনুরোধে হিন্দুসমাজের সন্তীর্ণত৷ 
পরিত্যাগ-পুর্ব্বক উদার ভাব ধারণ আবশ্তক। বিবাহ ও আহার বাদ রাখিয়া 
অন্তান্ত বিষয়ে নিয়শ্রেণীর জাতির সহিত আত্মীয় ভাবে ব্যবহার করা এক্ষণে 
হিনুজাতির কর্তবা। তাহাই উচ্চ হিন্দ-প্রকতির উপযুক্ত, এবুং তাহাই উদার 
হিন্দু-ধর্মাহথমোদিত | স্বয়ং রামচন্দ্র গুহক চণ্ডালের সহিত মিত্রতা করিয়া- 
ছিলেন। অতএব হীনজাতি বলির! কাহাকেও অবজ্ঞা করা! হিন্দুর কর্তব্য নহে। 

“কেহ কেহ বলিতে পারেন, বিবাহ ও আহার এই ছুই বিষয়ই বা বাদ 
দেওয়া কেন? এ প্রশ্নের ছুইটি সহত্তর আছে। প্রথমত; এই ছুই বিষয় বাদ, 


হিন্দুর মংখ্যাক্নতার কয়েকটি কারণ । ১১৭ 


না রাখিলে চলিবে না। কারণ, অসবর্ণ বিবাহ, কেবল হিন্দুশান্ত্র নহে, আদালতে 
প্রচলিত হিন্দু আইন অন্ুসারেও, অসিদ্ধ এবং লৌকিক বিবাহের আইন (১৮৭২ 
সালের ৩ আইন ) হিন্দুদিগের পক্ষে খাটে না। আর নিম্ববর্ণের সহিত আহার 
শান্ত্রনিষিদ্ধ ও তাহাতে অধর্মম হইবে বলিয়া অনেক হিন্দুর বিশ্বাস ও সে বিশ্বাসের 
বিরুদ্ধাচরণের চেষ্টা নিক্ষল হইবে ।” 
মনীষী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই বহু অভিজ্ঞতা-প্রদ্থত উক্তিগুলির প্রতি 
প্রত্যেক সমাজ-হিতৈষী হিন্দুর মনোযোগ প্রার্থনীয়। এইস্থলে ইছাও বক্তব্য যে, 
জাতিভেদ-বিলোপের চেষ্টা অপেক্ষা সবর্ণের ভিন্ন ভিন শ্রেণীতে যথাসম্ভব কন্তার 
আদান-প্রদান চালাইবার আন্দোলন করলে বহু সফলের সম্ভাবনা। অধুনা 
ব্রাঙ্মণ-কাযস্থাদি প্রায় সকল জাতির মধ্যেই নানা উপবিভাগের সরি হওয়ায় 
কন্যার আদান-প্রদান.কাধ্য বহুস্থুলেই বিষম:ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠ্ঠিয়াছে। উল্লিখিত 
উপবিভাগসমূহের সংখ্যা-হ্ান করিতে পারিলে বিবাহের ক্ষেত্র অপেক্ষারূত 
বিস্তৃত ও বিবাহকার্ধ্য অপেক্ষাকৃত স্বপ্নবায়'জনক হইবে। হিন্দুর বংশ বৃদ্ধির পথ 
এই উপায়ে কিয়ৎ পরিমাণে প্রসর হইতে পারে, সন্দেহ নাই। 
কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয় চিকিৎসা-ব্যবসাযী-স্বাস্থা-বিজ্ঞানে সবিশেষ 
অভিজ্ঞ । সুতরাং হিন্দুর বংশক্ষয় বা সংখ্যান্পতার কারণালোচনা-প্রসঙ্গে ভিনি বঙ্গের 
হিন্দু-প্রধান জেলাসমূছের জলবাযুর অস্থাস্থাকরতা, নির্খল পানীয় জলের অভাব, 
ম্যালেরিয়াদি রোগের গ্রকোপ ও তন্নিবারণের উপায় প্রস্ভতির প্রতি সাধারণের 
সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন বলিয়া অনেকেই আশা করিয়াছিলেন । কিন্ত দুঃখের 
বিষয়, তিনি স্বীয় পুস্তিকায় স্বাস্থ্-বিজ্ঞানের প্রসঙ্গাবতারণ করিয়া দেশবাসীকে 
অকালমৃত্ার হস্ত হইতে অব্যাহতি-লাভের বিজ্ঞান-সম্মত উপায়াবলী জ্ঞাপন 
কর! আবশ্তক বলিয়া মনে করেন নাই। কাজেই কলিকাত। হাইকোর্টের প্রবীণ 
উকিল শ্রীধুক্ত কিশোরীলাল সরকার এন এ, বি এল মহাশয় 4১ 1951/5 
[২২০০1০৬1050 ?- শীর্ষক প্রবন্ধমালার ৪র্থ ও ১৫শ প্রস্তাবে এ বিষয়ের 
যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার স্কুল মর্ম পাঠকগণের গোচর করা আবস্তক 
, নে করিতেছি। কিশোরী বাবুর মতে দারুণ ম্যালেরিয়াই বঙ্গবাসীর বংশক্ষযের 


১১৮ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্ুখ ? 


প্রধান কারণ । এবিষয়ে ইতঃপূর্বে আমি যথেষ্ট আলোচনা করিরাছি। ম্যালে- 
রিয়ায় জাতীয় চরিত্রের কিরূপ পরিবর্তন ঘটে, তাহা দেখাইবার জন্য তিনি 
গ্রীসদেশের অধঃপতনের ইতিহাস হইতে করেকটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
আমি তম্ধ্য হইতে ছুই একটি অংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। গ্রীসদেশে 
ম্যালেরিয়ার সুত্রপাত হওয়ার পর-_ ৃ 
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“জীকগণের মেধা ও প্রতিতার গুজ্জলা ক্রমশঃ বিন হইতে লাঁগিল। 
সাহিত্যেও দে মলিনতার সুস্পষ্ট ছায়াপাত হইল । লোকের টগ্ম ও উৎসাহ 
বিনষ্ট হওয়ায় “স্বদেশ গ্লীতি” শব্দটি শূন্যগর্ভ নামে পরিণত হইল) কার্য্যকালে 
কর্তব্পথের অন্রুসরণ করিবার শক্তি লোকে হারাইল। নীচতা, কাপুরুষত', 
স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, আলন্ত, দৃঢ় সংকল্পের অভাব প্রভৃতি তাহাদিগের জাতীয় 
চরিত্রের বিশেষত্ধে পরিণত হইল ।” গ্রীক-চরিত্রের এই বর্ণনার সহিত বর্তমান 
বাঙ্গালী চরিত্রের সারদৃশ্ত কি বিন্ব্বকর নহে? পশ্চিমবঙ্গে ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব 
হষ্বার পূর্বে বাঙ্গালীর চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা বড়লাট প্রথম লর্ড মিশ্টোর 
নিম়োদ্ধ'ত উক্তি হইতে জানিতে পারা যায়।__ 
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আমি আমার জীবনের মধ্যে একবার মাত্র তিন চারি মাসের জন্ত ম্যালেরিয়া 
ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম ; এ সময়ে আমার প্রন্কতির যেরূপ শোচনীয়, 


হিন্দুর সংখ্যা্ঈতার কয়েকটি কারণ। ১১৯ 


পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, পূর্বোক্ত গ্রীক এতিহাসিকের বর্ণনার সহিত তাহার 
বহুলাংশে বিশ্ময়কর সাধৃশ্ত বিদ্বমান। তখন আমার মনে হইত যে, যদি এই 
রোগে আমাকে কিছু দীর্ঘকাল কষ্ট পাইতে হয়, তাহা হইলে আমার মনুষ্যত্ব বা 
মানসিক বল একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। পরস্ত দীর্ঘকাল ম্যালেরিয়ায় 
ভুগিয়াও বাঙ্গালীরা আপনাদিগের বহু সদ্গুণের অস্তিত্ব কিরূপে রক্ষা করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন, তাহা ভাধিয়াও আদার বিস্ময়োদ্রেক হইত | ফলত: দীর্ঘকাল 
ধ্যালেরিয়া-ভোগের যে ফল “গ্রীকজাতির ইতিহাস ও ম্যালেরিয়া” নামক গ্রন্থের 
লেখক বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা! আমার নিকট আদৌ অতিরঞ্রিত বলিয়া বোধ 
সয় না। আমি স্বরকার-মাত্র বে ন্যাগেরিয়া ভোগ করিয়াছিলাম, তাহার কথা 
অগ্যাপি-- প্রায় দশবংসর পরে, স্মৃতিপথে উদ্দিত হইলেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত 
হয়। পূর্ববঙ্গ পেক্ষা পশ্চিমবঙ্গের লোকের চরিত্রে যে সংকল্পের দৃঢ়তার অভাব 
পরিলক্ষিত হয়, তাহার একটি প্রধান কার্ণ--বোধ হয় দীর্ঘকাল মালেরিয়া- 
ভোগ বা! ম্যালেরিয়া-দুষট স্থানে বাস। এ বিবঙ্বে পূর্বোক্ত ধতিহাসিক বলেন,__ 
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কর্ণেল মুখোপাধ্যায় কি এ কথার যাথার্থয অস্বীকার করিতে চাহেন? হুরস্ত 
ম্যালেরিয়ার প্রকোপ-নিবারণের জন্ত সভ্য দেশনদৃহে নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক 
উপায় অবলম্বিত হইরা থাকে এবং তাহাতে অনেক নুফলও পাওয়া যায়। 
হুর্ভাগ্য ক্রমে এই মকল উপায়ই বহুব্যয-দাধ্য। আমাদিগের এই দরিদ্র দেশে 
সে সকল উপায়ের অবলম্বনে রাজপুরুষেরাও সাহসী হন না। এ পর্যন্ত তাহার! 
ম্যালেরিয়ার দমনে যে সকল চেষ্টা করিয়াছেন, রোগের প্রকোপের তুলনায় 
তাহা নগণ্য বলিয়া নির্দেশ করিলেও কোনও দোষ হয় না। কিশোরী বাবু 
দেখাইয়াছেন যে, বঙ্গদেশের জনসংখ্যা বোশ্বায়ের চতুগ্তণ ও মান্দ্রাজের দ্বিগুণ) 
বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের বার্ধিক আয় স্থুলতঃ ২০ কোটি টাকা, মান্দ্রাজের প্রায় ১৪ 
কোটি ও বোস্থাই গবর্ণমেণ্টের ১৫ কোটি টাকা । অথচ বোস্বাই ও মাঙ্জান্গ 


১২০ হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্ুখ ? 


সরকার দেশবাসীর স্বাস্ত্যোন্নতি-বিধানের জন্য বৎসরে সর্বসমেত যথাক্রমে ৪৩ লক্ষ 
ও ২৮ লক্ষ টাকা ব্যর করেন, কিন্তু বঙ্গদেশের আযমের পরিমাপ ও লোকের সংখ্যা 
উত্ত উভয় প্রদেশ অপেক্ষা অধিক হইলেও বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট স্বাস্থাবিভাগে বার্ষিক 
২৮] লক্ষ টাকার অধিক ব্যর করেন না, এবং দে টাকারও অধিকাংশ উচ্চপদস্থ 
তত্বাবধায়কগণের বেতন-দানে, মেডিক্যাল কলেজের ব্য়-নির্ধাহে ও সামরিক 
চিকিৎসা-বিভাগেই ব্যয়িত হইয়া যায়! ব্যবস্থাপক সভার দেশীয় সদস্তগণ এ 
বিষয়ে পুনঃ পুনঃ রাজপুরুষদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে ও তারত গব্পমেপ্ট দয়া 
করিয়৷ বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টকে বজেটের সময়ে কিঞ্টি*ৎ অধিক অর্থপাহাধ্য করিলে এই 
শোচনীয় অবস্থার ক্রমশঃ পরিবর্তন হইতে ধ্লারে বলিয়া আশা করা যায়শ' 
কর্ণেল মুখোপাধ্যায়ের স্থায় অভিজ্ঞ চিকিৎসষ্ট্ররাও এ বিষয়ে রাজপুরুষদিগের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেশবাসীর ধধ্যবাদ-ভাজন ইইতে পারেন। , 

ীযুক্ত রাধারমণ মুখোপাধ্যায় এম এ (বি এল মহোদর “বঙ্নীয় হিন্দুজাতির 
স্থানের কারণ ও তাহার প্রতিকার” শীর্ষক প্রবদ্ধমালার দ্বিতীয় প্রস্তাবে ( বঙ্গদর্শন 
--১৩১৭ সাল, শ্রাবণ মাসের সংখ্যা ভরষ্টব্য ) হিন্দুজাতির ক্ষয়ের আর একটি 
বিশেষ কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, হিন্দুসভ্যত! ও হিন্দু আদর্শের 
সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য আদর্শের সংঅবে হিন্দুসমাজে যে বিষম বিপ্লব 
উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই হিন্দুজাতির ক্ষয়ের পপ্রক্কত মূল কারণ ।” স্বুপ্রসি্গ 
ডারউইন সাহেব তাহার [93০67 ০1 11৪) নামক গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, 
যখন সম্পূর্ণ বিভিন্ন-প্রক্কৃতি অতি দুরবর্তী ছুইটি জাতি পরম্পরের নিতান্ত সঙ্গিহিত 
হয়, তখন কিছুদিন কি এক অজ্ঞাত কারণে অপেক্ষাকৃত হুর্বল জাতির মধ্যে 
নৃতন পীড়ার আবির্ভাব হয়। সেই সময়ে ছুর্বলজাতি দেশত্যাগ করিয়া কোনও 
স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া বাস করিলেও, তাহারা পীড়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পা 
না। ডারউইন মহোদয় ইহাও গ্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আহার, জীবন-যাত্রা- 
নির্বাহ-প্রণালী, আচার ব্যবহার ও চাল-চলনের পরিবর্তন করিয়া নৃতন পথ 
অবলম্বন করিলে অনেক সময়ে অনেক জাতির-_বিশেষতঃ এঁ জাতীয় শিগুগণের 
্বাস্থ্-ভঙ্গ ঘটিয়! থাকে । ড2118000. ০€ 401719] 810 12176 97061 


হিন্দুর সংখ্যা্লতার কয়েকটি কারণ। ১২১ 


1)01)69100০81107) নামক পুস্তকে তিনি দেখাইয়াছেন যে, জীবগণ বে অবস্থায় 
দীর্ঘকাল হইতে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহে অভ্যান্ত, সেই অবস্থার পরিবণ্ভন ঘটিলে, 
তাহাদের জনন-যন্ত্রসকল বিশেষরূপে আক্রান্ত হয় ও তাহারা ন্ানাধিক বন্ধা্থ প্রাপ্ত 
হয়। সভ্যজাতীয় লোকে এ প্রকার পরিবর্ঠন অধিকতর সহা করিতে পারে 
বটে; তথাপি তাহাদিগের যে এ পরিবর্তনের জন্ত কিছুই ক্ষতি হয় না. এমন 
কথা কখনই বলা বায় না। 
রাধারষণ বাবু ডারউইন মহোদয়ের এই সকল সিদ্ধান্তের পরিচয় দিয়া বলিয়া- 
ইন যে,__বাঙ্গালী হিন্দু পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্রবলাভের পর অন্থুকরণ-প্রিয়তা 
গুণে অল্পদিনের মধ্যে সাহেবী আহার-বিহার, আচার-বাবহার ও চিস্তা-গ্রণালীর 
অবলম্বন করিয়া আপনাদের পূর্ব গ্রক্ত্তির পরিবর্তন ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছে। 
তাহারই ফলে বাঙ্গালী সমাজে শিশুদিগের মৃত্যু-বাভল্য ও যুবকগণের জনন-শক্তির 
সবিশেষ্‌ খর্বতা ঘটিয়াছে। 
ডারউইনের মতে দুই বিতিন্ন-প্রৃতি জাতি জেতৃ-জিত-স্ত্রে পরস্পরের 
সন্নিহিত হইলে জেতৃজাতির উদ্যমশীলতা, সাহন ও কর্ম-দক্ষতাদি-দর্শনে বিজিত 
জাতির হৃদয় বিশ্বয়ে বিহ্বল হইয়া উঠে, এবঃ নানা কারণে তাহাদের উপাজ্জনপথ ও. 
কর্মক্ষেত্র ন্কীর্ণ হইতে থাকায় তাহারা উৎসাহ ও আত্ম-নি্রতা হারাইয়া৷ ফেলে। 
বিজিত জাতির এই অবস্থাকে তিনি 1)9117০54 0 চা মানসিক অবসাদ 
নামে অভিহিত করিয়াছেন । রাধারমণ বাবু বলেন,_বিগত্ত সার্থশতাব্দী কালে 
বাঙ্গালী হিন্দুর এইরূপ দশাই ঘটিয়াছে__বাঙ্গালী হিন্দুর হৃদয় পাশ্চান্তয 
সভ্যতার সংস্পর্শে বিস্বয়-বিমূঢ হইয়াছে এবং যে বঙ্গদেশ অশেষ শিল্প-পণ্যের 
উৎপত্তিস্থানন ছিল, সেই বঙ্গদেশের অধিবাসীরা! কতকটা সাধ করিয়া ও কতকটা 
দাঁয়ে পড়িয়া «প্রদীপটি জালিতে, খেতে শুতে বেতে”” একেবারেই পরমুখা- 
পেক্ষী হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা আপনাদের দেশের পুরাতন আদর্শের সহিত, 
নুতন পাশ্চাত্য আদর্শের সামগ্ন্ত স্থাপন করিতে না পারায়, হিন্দুসমাজে ধর্ণা ও 
কর্ণ-বিষয়ে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে । এই বিপ্লবে হিন্দুর মন কিন্ধপ 
' ভীত চকিত, বিচলিত ও বিস্বয়াবিষ্ট হইয়াছে, তাহার বর্ণনা রাধারমণ বাবু স্বামী 


১২২ হিন্দুজাতি কি ধবংপোনুখ ? 


বিবেকানন্দের “বর্তমান ভারত” নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া. বুঝাইবার 
চেষ্টা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংশ্রবের ফলে সমাজভুক্ত 
হিন্ুগণের মন আর সমাজের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট নহে--কাঁজেই ব্যক্তিগত স্বার্থ- 
পরতা বাড়িতেছে, দেবালয়-সংস্কার, জলাশয়্-প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারাদি গুভকাধ্য 
সকল বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ব্যপদেশে বথেচ্ছাচার বাড়ি- 
তেছে, সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়াছে, অতীন্তর সহিত বর্তমানের সনন্ধ প্রায় 
ছিন্ন হইয়াছে, ত্যাগের পরিবর্তে ভোগের আধীর্শই প্রশংসনীয় হইয়া উঠিয়াছে। 
এসব “হিন্দুর ধাতে” সহ হইতে পারে না) ;ষে জাতি বংশ-পরম্পরায় যেকপ' 
ভাবে গঠিত হইয়াছে, সেজাতি তাহার পরিবর্তর্থ কিছুমাত্র সহ করিতে পারে না। 
তাই আজ হিন্দুজাতির হাস হইতেছে। মুধলমান-নমাজে সাহেবিয়ানা তেমন 
প্রবেশ লাভ করে নাই) সেইজন্য মুসলমান সমাজে এমন বিপ্লবও ঘটে নাই। 
তত্তিন্ন পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত মুমলমান-সভ্যতার বিরোধ হিন্দু সভ্যতার 
অপেক্ষা অল্প। এজন্যও মুসলমানের সমাজে হিন্দুর স্তায় বিপর্ধ্যয় ঘটে নাই। 
এই সকল কথার উল্লেখ করিয়৷ রাধারমণ বাবু বলেন, হিন্দুকে পাশ্চাত্য সভ্য- 
তার অনুসরণ ও অন্করণ পরিত্যাগ করিয়া আহারে বিহারে, আচারে 
ব্যবহারে, ধর্দে কর্মে, ভাবে ও আদর্শে প্রাচীন ভারতীস্কু আধ্য-পদ্ধতির য্থা- 
সম্ভব অন্থগামী হইতে হইবে । তাহার মতে সর্ববিষয়ে সর্ববতৌভাবে "দেশী" 
না হইলে হিন্দুজাতি পূর্ব স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিবে না। ইহাই তাহার মতে 
হিন্দুজাতির ক্ষয়-নিবারণের একটি অতি প্রধান উপায়। 

রাধারমণ বাবুর মূল সিদ্ধান্তটি সর্বাংশে সমর্থন-যোগ্য কি না, দেশের 
বিজ্ঞ বাক্তিগণ তাহার বিচার করিবেন। তবে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে 
হিন্দুর বিস্ময়-বিমূঢ়তা সম্বন্ধে তিনি যাহা! বলিয়াছেন, তাহা নিতাস্ত অযথা বলিয়া 
মনে হয় না। আহারে বিহারে, আচারে ব্যবহারে, ধর্মে কর্মে, ভাবে ও 
আদর্শে থানস্তব স্বদেশী হইতে না পাঁরিলে ঘে সামাজিক বিপ্লব নিবারিত 
হইবে না ও বঙ্গীর হিন্দুজাতি পূর্ব স্বাস্থা লাভ করিতে পারিবে না, এ বিশ্বীস 
এধন অনেকেরই মনে স্থান-লাভ করিতেছে। পাশ্চাত্য আহার বিহার ও 


হিন্দুর সংখ্যাক্নতার কয়েকটি কারণ। ১২৩ 


আচার ব্যবহার যে এদেশের উপযোগী নহে, এবিষয়েও বোধ হয় বিজ্ঞব্যক্কি- 
দিগের দ্বিমত হইবে না। বৈদেশিক আদর্শে, ধর্ধহীন শিক্ষায় ও সমাজ- 
শাসনের অভাবে বিলাদিত। ও অসংবমের বুদ্ধি অনিবাধ্য। সংবমের অভাব 
জননী-শক্তির খর্বতা-সাধক ও নান! প্রকারে স্বাস্থ্যের হানিকর; এ বিষয়েও 
মতভেদ ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প। বিজ্ঞবর ৬ভৃদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতেও 
আচার-্রষ্টভাই ভারতবাসীর পরমাযু-ক্ষয়ের একটি প্রধান কার্ণ। 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মুদলমানের তুলনায় হিন্দু 
ব্বীতিকে প্রায় সকল বিষয়েই হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্ সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া 
ছেন ও স্থানে স্থানে এ বিষয়ে তাহার আগ্রহ স্তায়ের সীমা-লঙ্ঘন করিয়াছে, ইহা 
দেখিয়া অতীব দুঃখিত হইন্নাছি। কাল-চক্রের পরিবর্তনে হিন্দুর আর পূর্বের 
সুথ-সৌভাগ্য বিদ্তমান নাই, নৈতিক বলেও হিন্দু পূর্বাপেক্ষ। হীন হইয়াছে। 
কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুকে সর্ববিষয়ে সর্বাপেক্ষা হীন বলিয়া গ্রতিপয্ করিবার 
জন্য বদ্ধপরিকর হওয়! কি ন্তায়ান্তমোদিত? এরূপ চেষ্টায় কি কোনও শুভফলের 
সম্ভাবনা আছে? 

সমাজের এইরূপ সর্বরথা দৌষদিনী নীতির উল্লেখ করিয়৷ দিন কয়েক পূর্বে 
জর্দান সাত্রাজ্যের বর্তমান যুবরাজ মহোদয় একটি প্রকান্ড সভায় বে মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষপ-পূর্বক আছি 
এই দীর্ঘ প্রবন্ধমীলার উপসংহার করিলাম ।__ 
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শি , হীয় ৰ 
সি 
১২৪৩ 
তং াগশাযা ১৯১ 






পরিশিষ্ট । 
(৮৬ পৃষ্ঠার ১৫শ পংক্টির পর) 
! 

্বীর পুস্তিকার ৫১ পৃষ্ঠায় বহু গবেষণার দ্বারা কর্ণেল মুখোপাধ্যায় স্থির 
করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে "লেখাররীড়া জানা” লোকের মোট সা 
১লক্ষ ৫০হাজার বা প্রত্যেক ১২৭জনের মঞ্চে ১ জন লেখাপড়া জানা লেক্কি', 
আছে! এখন ১২৭জনের মধ্যে ১জন হইফটুল, হাজার করা ৮জনের অধিক ! 
কিছুতেই হয় না। কিন্তু ৬২পৃষ্ঠায় অধম জাতির শিক্ষা-গ্রসঙ্গে শুদ্ধ “নমঃশূড্র- 
দিগের মধ্যেই হাঁজার করা ৩ওজন লিখিক্ঠে পড়িতে পারে” বলিয়া তিনি 
নির্দেশ করিরাছেন! আবার ৬*পৃষ্ঠায় হাঁজারকরা ৭৮জন হিন্দু বাঙ্গালী 
লেখাপড়া! জানে বলিয়৷ তিনি স্থির করিয়াছেন। হাজার করা ৭৮জন হইলে 
প্রতি ১৩জনে ১জন হয়। কিন্তু ৫১পৃষ্ঠায় ১২৭জনের মধ্যে ১জন লেখাপড়া 
জানে, বল! হইয়াছে! প্রকৃতপক্ষে লেখাপড়া জান! বাঙ্গালী হিন্দু নরনারীর 
সংখ্যা সর্বশুদ্ধ ২২লক্ষের নন নহে। সামাজিক বঙ্গের মোট জন-সংখ্যার 
অনুপাত অনুযুন হাজার কর! ৯৯.৭ জন বাঙ্গালী হিন্দু লিখিতে পড়িতে পারে 
বলিতে হয়। কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাপয় সমগ্র বঙ্গে ১)* লক্ষের বা প্রতি 
১২৭ জনের মধ্যে ১জনের অধিক "লেখাপড়া জন” নাদানী সির পান নাই, 
টস ্‌ 


সূচীপত্র । 


বির | পৃষ্ঠা । 
৮)ন] মা 52 ১ 
ভারতে আদম সুমা **, ৃঁ ৫ ১ 
১৮৭১ আর লোক গণনার ফল 2 রা ঙ 
১৮৮১১) ৰ্ রি টি হন ১৫ 
পাস্কমাতের মমালোচনা *** টা ২১ 
বাঙ্গলী বাহাকে বালে? **, রঃ ১৮ 
অনার্ধা হিল ৭ খাঠান রঃ 2৮ 
ক্ষন-সংখ্যার হাস-বুঙির কাবুণ পু টি ৩৯ 
১৮৯১ আর চলোক গগন ৃ য় নথ 
হিন্দুর সংঘা হাসের কারণ রঃ ৫5 
১৯০১ অকের জনগণনার ফল 0 ৫ ৩২ 
প্রক্কাঠ কথা ক **ত ৬৩ 
হিল রোগ সহিষতা রি **, ৭8 
শিক্ষাদির কথা -* ০ ৭৯ 
হিন্দর সংখাল্পত'র কয়েকট কারণ ... রি ৯৪ 


লম-সংশোধন--১৭ পৃঃ ১৯ ও ১১ পংক্ির ৩,৬১৫ ও ৫১১৮ স্থলে ৩৬৫ 
ও ৫১৮ হইবে। 
৩২ পুঃ ১২ পং “গৌরবকামী” স্থলে “উন্নতিশীল” হইবে । 


